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স্ত্রী-পুত্র, মাতামহী মাঁতৃস্বসা, আত্মীয়স্বজন | * কেননা, & 
এ! তাহাদের বাবহারে বুঝিলাগ,মায়ামমত স্বার্থের দাস স্বার্থ- ৯ 
£5 তানি হইলে পিত৷--পুনস্সেহ বিসৰ্জ্জন দিতে পারেন, ভাই- 
নু ভগ্নী শক্ৰ হইতে পারে, স্ত্রী -পুত্র-বুকে ছোঁরা বসাইতে L 
পারে, মাতামহী-মাতৃম্বপ।--পিষ উদ্গীরণ করিতে পারেন, & 
ঠি আত্মীয়-স্বজন - পদ্দলিত করিতে পারেন। যদিও সংসারে 8 
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প্রাণের ধ্রুবতারা = 
জীবনের একমার আরাধ্য দেবতা 


উদানীনাচার্ধ্য শ্রীমৎ সুমেরদাসজী 


গুরুদেব-শ্রীচরণসরোরুহেছু-: 


মামার প্রথম গুরু সংসার--অর্থাৎ পিতা, ভাই-ভগ্ী, 


কোনু অভাব অনুভব করি নাই, তথাপি অলক্ষ্যে কে ১ 


{ যেন" জানাইয় দত, “্বনসারে দকলেই স্বার্থদাস 1৮ ৪ 
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স্বার্থান্ধগণ কেহই দ্রেখিলেন না যে, তাহাদের ব্যবহারে ' 
“5 আমার হৃদয় কোন্‌ উপাদানে গঠিত হইতেছে। আরও | 
শু বুঝিলাম, রোগে শোকে মানবের পঞ্জরাস্থি ভগ্ন, হৃদয়ের 
a রক্ত শুদ্ধ ও মর্মমগরন্থি শিথিল হয়। ক্রমে বুঝলাম, 
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E মহতে দরিদ্র 'দেখিলে উপহাস করে--নিরনন ব৷ ব্যাধি- 
গ্রস্তের কাতর প্রার্থনা পাগলের" প্রলাপ বাকা বলিয়া 
% উড়াইয়া দেয়--দুঃশার দীর্ঘনিংশ্বাস দেখিয়া পাপের ফল 
বলিয়া [ বণ! করে । হায়! মনুষ্যহৃদয় দয়া-মায়া, সহানু- 
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্ ভূতি ও পরদ্রঃখ-কাতরতাঁর পরিবর্তে কেবল হিংসা, দ্বেষ, 5 
গং নিষ্ঠ, রত ও পর শীকাতরতায় পরিগ্র্ণ। স্ৃতরাং প্রথম 
“ শিক্ষীয় সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল । তাই .বলিতেছি ve 
যারে টা নে 
El, ১ দ্বিতীয় গুৰু--গাৰিত্ৰী পাহাড়ের পরমহংস শ্রীমৎ 
রি সচ্চিদানন্দ সরম্বতী,। যখন সংসারের নিষ্ট রতায় ও রর 
a কালের করাল দংস্াঘাতজনিত কাতরতায় ছিন্নকণ্ঠ কপো- 
টু তের গ্যায় লুটিতেছিলাম_ দাবদগ্ধ হরিণের গ্রায় ছুটিতে- টি 
গু ছিলাম, তখন এই 'মহাত্মার কৃপায় শান্তিলাভ করিলাম 
জম. ঘুচিল--চমক ভাজিল। তিনি বেদ, পুরাণ, পে 
সংহিতা, টি গীতা ও উপনিধৎ প্রভৃতি শাস্ত্র -সাহাধ্যে রে 
দু [ইলেন, সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতই জীবের আধাত্বিক | ট 
22555555558 


উর ৯808, 


ন উন্নতির কারণ জীব সাংসারিক সুখে মুগ্ধ হই 
2) জগন্মাতা ও পরম পিতার চরণ বিস্মৃত হয়। জীবের 
এ চৈতন সম্পাদন জন্যই মজলময় জগদীশর কর্তৃক নিষ্ঠ রতার 
কৃষ্টি হইয়াছে ।” আমি এতদিনে জীবন সার্থক জ্ঞান 
করিলাম। স্বল্লায়াসে নিগমের এই নিগুঢ বাঁকা দিতে 
পারায় তিনি সানন্দে আমাকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া 
শিগন্মানল্ নাম প্রান করিলেন । 

& তৃতীয় বা শেষ গুরু আপনি। বিপথে পড়িয়া 

%: যখন পরমভংসদেবের উপদেশে পথগ্ারর্শক অনুসন্ধান ্ 
১ করিতেছিলাম, পুর্ববজন্মের ঝুকু'তে ফলে" তখন হাঁপথার 
চরণ দর্শন হঈন। আপনার কুপায় নবজীবন লাভ 2 
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করিয়া, পূর্ণ সুখ-শাস্তির গধিকারা হইয়াছি। শভুত- টা 

Ke পূব বিমল আলোকচ্ছটা দর্শনে নিয়ত শিরায় শিরায় টু 
£4 আননদ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতোছে। রক্তে সর্প ভরমের ' ! 
5 নায় মানব স্থখের আশায় লালায়িত হইয়। বুথ! সংসারে oe 
্ চুটিয়া বেড়াইতেছে। আজি আমি গ্রহান্নশূনা হইয়া ্ 
গু অক্ষ মনে জীবনকে ধন্য ও শ্রাঘ্য জ্ঞান করিতেছি । 3 


নী যদি একজনও সংসারগীটি* শ্যক্তি পূর্ণ সুখশান্তি লাভের is 
কু বড় করে, সেই আশায় গুরূপদিষ্ট সাধনভঙ্গনের সুগম টি রি 
$ পন্থা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতঃ গজাজলে গঙ্গা পুজার 
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অবস্থান কালে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, “সন্তা- 
নের শত অপরাধ পিতার নিকট ক্ষমা” এই ভাবিয়া আমার 


? অপরাধ মার্জনা করতঃ আশীর্বাদ করুন_মেন অজপার রর টং 
রঃ { শেষ জপে আপনার জপ সমর্পণ করিতে পারি। আরও ্ 
& প্রার্থনা, যাহারা আমাকে “আমার” বলিয়া জানিয়াছে, টু: 
{ তাহাদের লইয়া যেন চরমে আপনার পরমপনে লীন | 


হইতে পারি । শ্রীচরণে নিপ্দনমিতি | 


দেবতায়া দর্শনঞ্চ করুণাবরুণালয়ম. | 
. সর্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুম্প্রণমাম্যহম ॥ 


সেবক-_উ্রীগুল্ুচ টিং 


বিদায় গ্রহণ কালে নিবেদন, আপনার চরণসানিধ্যে ৫ a 


A CBE: 
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গ্রন্থকারের নিবেদন |! 
4% — চি 

DDN 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমীত 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়ুমুদারয়েং ॥ 


EE) CEE 


শ্রমদ্গুরু-নারায়ণ-চরণারবিন্দ-দন্দ-স্যন্দমান-মকরন্দপানে আনন্দিত 
হ’য়া, তদীর কৃপায় অভিনব উদ্যমে *যোগী গুরু” এতদিনে (লোকলোচন- 
গোচর করিলাম । 


আমাদের দেশে পঁক্ৃত যোগশাস্ত্র বা যোগোপদেষ্টা গুরু নাই। 
পাতঞ্জল দর্শনের যোগস্থত্র বা শিব-সংহিতাঁ, গোরক্ষ-সহিতা, যাজ্ঞবন্ধা- 
সংহিতা প্রভৃতি যাহা যোগশাস্ নামে প্রচলিত আছে, তত্প্রদশিত পন্থায় 
সাধনে প্রবৃত্ত করাইয়! প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারেন, এমন কেহ আছেন 
কি? যোগ, তন্ত্র ও স্বরোদয়-শাস্তর-সিদ্ধ সাধকের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত না 
হইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই । যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না 
কেন, পাণ্ডিত্যবলে উক্ত শাস্ত্র বুঝাইবার শক্তি কাহারও নাই । যোগী গুরুও 
নিতান্ত দুল্ল'ভ। গৃহস্থগণের মধ্যে ন'ই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি 
বহুদিন তীর্থ ও পার্বত্য বনভূমিতে বহু সাধুসন্যাসীর অনুসরণ করিয়া 
বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি, আজকাল যে সকল জটাজ্টসমাযুক্ত 
সম্্যাশীর বিরাটুমৃ্তি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে হাজারকর| একজন যোগী 
ব| তন্্োক্ত সাধক দুল্ল'ভ। অনেকে পেটের দায়ে অনন্তোপায় হইয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাদের সাধনে প্রবৃত্তি ত যায়ই না, পরস্ত কতকগুলি 
ভেন্ধি বুজর্কি শিক্ষা করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্তে 
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বিন! পরিশ্রম উদর পোষণ করিয়া বেড়ার আমাদের দেশে একটা 
প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে,_-“গোত্র হারাইলে কাগ্তপ, আর জাতি 
হারাইলে বৈষ্ণধ৮__এখন এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। 
বাস্তবিক গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগী গুরু নিতাস্ত বিরল। 
থাকিলেও তীহাদের দৌড় প্রাণায়াম পর্যন্ত ; তাহাও যে উপযুক্ত শিক্ষায় 
অনুষ্টিত, বিশ্বাস হয় নাঁ। আজকাল বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ কোন কোন 
কতবিষ্ঠ ব্যক্তি দুই এক খানি যোগশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে তীহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বের কৃতিত্ব ব্যতীত সাধন পদ্ধতির 
কোন সুগম পন্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসাদারগণের বিজ্ঞাপনের 
প্রলোভনে পড়িয়া কোন কোন সাধনপ্রয়াসী ব্যক্তি এ পুস্তক ক্রয় 
করেন, পাঠাস্তে ধখন বুঝিতে পারেন, “চাবি গুরুর হাতে”, তখন 
অর্থনাশে মনস্তাপে শান্তিস্থখে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ এ সকল পুস্তক 
প্রদশিত প্রাণায়ামাদি করিতে গিয়া কষ্টভোগ ও দেহ নষ্ট করেন। বহু 
সুহাপুরুষ- “পরস্পর! প্রকাশিত জ্ঞানগরিমা গণ্ডষে উদরসাৎ করিতে গেলে 
পিরনারথ লাভ দূরের কথা, অনর্থ উৎপাদিত টা ধরব সত্য। 

সমস্ত সাধনার মূল ও সর্ক্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ । সুখের বিষয় এই, 
যোগসাধনের আজকাল অনেকেরই প্রবৃত্তি হইয়াছে । কিন্ত প্রবৃত্তি হইলে 
কি হইবে? উপদেশ, শিক্ষা দেয় কে? গুরু ব্যতীত এই নিগুঢ় পথের. 
প্রদর্শক কে? আজকাল যে সকল ব্যবসাদার গুরু দৃষ্ট হর, তাহার! 
ব্যবসার খাতিরে মন্ত্রদান করিয়া বেড়ান, শিষ্ের অজ্ঞান অন্ধকার দুর" 
করিয়। দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার ক্ষমতা সে গুরুদেবের নাই। সুতরাং 
অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইবেন কিরূপে ? বরং পৈতৃক গুরুদেব 
অপেক্ষা। অনেক স্থলেই শিষ্যকে জ্ঞানী দেখিতে পাওয়া যায়। আর শাস্ত্রে 
যে সকল যোগ-প্থা উক্ত হইয়াছে, তাহা কোন যোগী গুরু হাঁত-কলমে 
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AS ANAS লি ভরি লরি লি তি পি গাছ এ, PAN লী পদ লি রাত পা পি ON PN পি বি পি শর এছ তি SNS লো তত এলো পি তে তি I তা পর, লি পি ৯৬৯১৭ 


শিখাইয় না দিলে তাহাতে ফল লাভ করা নুদূরপরাহত। আর রক 
কথা, কলির জীব স্বল্লাযু ও দুর্কাল। বিশেষতঃ চব্বিশ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা 
পরিশ্রম করিয়াও আজকাল অনেকে অন্নবস্্ সংগ্রহ করিয়| উঠিতে পুরে 
না। এরূপ অবস্থায় সদ্‌গুর মিলিলেও অষ্টাঙ্গ-সাঁধনের কঠোর নিয়ম 
যম ও প্রাণায়ামাদির ন্যায় কায়িক ও মানসিক কঠিন পরিশ্রম এবং 
অভ্যাসের স্দীর্ঘ সময় কাহারও নাই। এই সব প্রতিবদ্ধকবশতঃ 
কাহারও সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহা পক বিষফলে কাকচঞচুপুটাঘাতের 
যার বৃথা। এই সকল অভাব ও প্রতিবন্ধক দূর করাই আমার এই 
গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেগ্য। আমি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন বুথ! 
পরিভ্রমণ ও সাধুসব্ন্যাসীর সেবা করি, পরে জগদৃগুরু ভূতভাবন ভবানী- 
, গতির কৃপায় সদ্গুরু লাভ করিয়া তদীয় কৃপায় লুষ্প্রায় গুপ্ত যোগ- 
সাধনের সহজ ও সুখসাধ্য কৌশল-উপায়াদি শিক্ষা করিয়াছি। বহুদিন 
ধরিয়া সেই সকল কৌশলে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি। 
তাই আজ ভারতবাসী সাধক ্রাতৃবুন্দের উপকারার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 
এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম । 


শান্থ অসীম, জ্ঞান অসীম, সাধন অনন্ত। যে সকল সাধন-কৌশল 

/: শিক্ষা করিয়াছি, তাহা সমস্ত আলোচনা ও আন্দোলন করা ব্যক্তিগত 
ক্ষমতার আয়ত্ত নে । আয়ত্তাধীন হইলেও মুদি করিতে না পারিলে 

' কিরূপে সাধারণের উপকার হইবে? আমার ত “অন্য ভক্ষ্যো ধনুগু'ণঃ।” 
মুদ্রিত করিতে মুদ্রার প্রয়োজন। বিশেষতঃ নেতি, ধোঁতি, বস্তি, 
লৌলিকী, কপালভাতি ও গজকারিণী প্রভৃতি হঠযোগাঙ্গ-সাধন 
গৃহত্যাগী সাধুসন্নাপীরই সাজে । এই হাঁ-আন্ন, যো-অন্ন, বাজারে চাকুরী 
দ্বারা জীবিকানির্র্বাহ করিতে সময় কুলায় না, সাধনের সময় এবং নিয়ম 
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পালন হইবে ফিরপে! ? আর বাঙ্গালীর হঠযোগাদি সাধনের উপযুক্ত শরীর 
'নহে। আরও এক কথা, যোগ সাধনের এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে, 
যাহা মুখে বলিয়া, হাতে কলমে দেখাইয়া না দিলে লেখনীসাহা্য 
বুঝাইতে পারা যার না। অকারণ সেই সমস্ত গুহ বিষয় প্রকাশ করিয়া 
পুস্তকের কলেবর বুদ্ধি বা বাহারী লাভ করা এই পুস্তক-প্রকাশের 
উদ্দেশ্য নহে। তবে যি কাহারও ওঁরপ সাধনে প্রবৃত্তি হয় এবং তিনি যদি 
অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রহকারের নিকট উপস্থিত হয়েন, পরীক্ষা দ্বারা 
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উপযুক্ত বুঝিতে পারিলে যত্বের সহিত শিখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি) 


কলিকালে দুর্বল, স্বন্নাযু ও অন্নসংস্থান জন্য অনিয়মিত পরিশ্রগকারী 
মানবগণের জন্য য্রোগেশ্বর জগদগুরু, মহাদেব সহজ ও সুখসাধা লয়যোগের 
বিধান করিয়াছেন। প্রাণায়ামাদি গ্রকৃত যোগ নহে, যোগসাধনের 
বিশেষ অনুকূল ও সহায়কারী বটে। কিন্তু অনিয়ম ও বায়ুর ব্যতিক্রম 
হইলে হিক্কী, শ্বাস-কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মস্তকের গীড়াদি নান! রোগ উদ্ভব 
হইয়া থাকে । এই সকল বিবেচনা করিয়া কয়েকটি সহজসাধ্য যোগসাধন- 
পদ্ধতি এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম, যাহাতে সাধারণে ইহার মধ্য যে 
কোন একটা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন । কিন্তু লিখিত 
নিয়ম ও উপদেশমত কাৰ্য্য করা চাই। নিজে ওস্তাদি এবং Principle 
থাটাইতে গেলে ফল হইবে না। যেকোন একটা ক্রিরা নিয়মিতরূপে 
অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ শরীর সুস্থ ও নীরোগ হইবে, মনে অপার আনন্দ 
ও শান্তি বোধ করিবেন এবঃ দেহস্থিত কুলকুগুলিনীশক্তির চেতন্য ও 
আত্মার মুক্তি হইবে। 


যোগসাধন করিতে হইলে উত্তমরূপে দেহতত্ব ও দেহস্থিত চক্রাদি 
অবগত হইতে হয়, নতুবা সাধনে কোন ফল হয় না। কিন্তু তৎসমুদয় 
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যথাযথ বর্ণনা করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সে 
স্থদীর্ঘ সময় ও অজস্র গোলাকৃতি রজতখণ্ড কোথায় পাইব ? তবে যে 
কয়েকটা সাধন কৌশল প্রদর্শিত যইল, সেই সকল ক্রিযানুষ্ঠানকারীর যাহা 
অবশ্য জ্ঞাত, তাহা তত্তংস্থানে যথাযথ লিখিত হইয়াছে; সাধারণের 
বুঝিবার মত ভাষা ব্যবহার করিতেও ক্রটী করি নাই। ইহাতেও নদি 
কাহারও কোন বিষয় বুঝিতে গোলযোগ ঘটে: আমার নিকট উপস্থিত 
হইলে সংশয় অপনোদন* করিয়া দিব। 


স্বন্মনিরত পাঠকগণের মধ্যে অনেকে মন্ত্রজপাদি করিয়া থাকেন । 
কিন্তু মন্ত্র জপ করিয়া কেহ সিপ্ষি লাভ করিতে পারেন না, তাহার কারণ 
কি? মন্ত-জপ-রহস্ত-সাধন ও জপ-সমর্পণ-বিধি ব্যতিরেকে মন্ত্র সিদ্ধি হয় 
না; সুতরাং জপ-ফল প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব । বিধিপুর্বক জপ-রহস্তাদি 
সম্পাদন করিতে না পারিলে ও মন্ত্রের প্রাণনূপ মণিপুরচক্রে তাহার ক্রিয়াদি 
না করিলে কখনই মন্ত্রের চৈতন্য হইবে না; সুতরাং প্রাণহীন দেহের স্তায় 
প্রাণহীন মন্ন জপ করিলেও কোন ফল হইবে না। ইহা আমার মনগড়া 
কথা নহে; শাস্বে উক্ত আছে 


চৈতগ্যরহিত। মন্থ| প্রোক্তবর্ণ স্ত কেবলাঃ। : 
ফলং নৈব প্রযচ্ছত্তি লক্ষকোটিজপৈরপি ॥ 

_-তঙ্জসার 
অচৈতন্ত মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র, অচৈতন্ত মন্ত লক্ষকোটি জপের ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। তবেই দেখুন, মালা-ঝে।লা লইয়া শুধু বাহড়াম্বর ও অন্থ- 
টান করিলে মন্তরজপে ফল পাইবেন কিরূপে? কিন্তু কয়জন গুরু দীক্ষার 
সঙ্গে শিষ্াকে মন্ত্র চৈতন্যের উপারাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন? হয়ত গুরু- 
দেবই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কাজেই শিষ্য বেচারী গুরুদত্ত সেই নীরস শুদ্ধ 
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মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিয়া যে তিমিরে--সেই তিমিরে ! তাহার হৃদয়- 
ক্ষেত্রের অবস্থা সেই এক প্রকার । আজকাল এই শ্রেণীর গুরুদেবগণ 
বলিয়া থাকেন, “কলিকালে মানবগণ সাধু ও গুরু মানে নী” কিন্ত 
সেইটী যে নিজেদের ক্রটীতে হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করেন না।* 
কেখল মন্ত্র দিয়া নিয়মিতরূপে বাধিকী আদায় করিয়া কৃতকৃতাথ করিলে 
ভক্তি থাকে কিনধপে? বি্যা-বুদ্ধি, আঁচ র-ব্যবহীর, আহার, সাংসারিকত! 
বা ক্রিয়া কর্মে শিষ্য হইতে গুরুদেবের কোন প্রভেদ নাই। শিষ্যের 
অজ্ঞানান্ধারকার বিদূরিত করিয়া, সংসারে ত্রিতাপস্বরূপ বিষয়ের বিনাশ 
করিবার গুরুদেবের নিজেরই এক ক্রান্তি ক্ষমতা নাই, তীহার প্রতি প্রীতি, 
ভক্তি, সম্মান থাকিবে কিরূপে ? এই সকল বিবেচন1 করিয়া জাপককণের 
উপকারার্থে মন্ত্রচটৈতগ্ঠের সহজ ও সুগম পন্থা শেষকল্পে লিখিত হইল । 
সাধকগণ জপ-রহস্ত অবগত হইয়া পশ্চারুক্ত প্রণালীতে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে 
নিশ্চয়ই ম্চৈত্ হইবে এবং জপে সিদ্ধিলাভ করিবেন । 


এই গ্রন্থের প্রতিপান্য বিষয় আমার পু*থ্গিত বিদ্যা নহে। শ্রীীগুরু- 
দেবের কৃপায় যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া আমি সাফলা লাভ করিয়াছি, 
তদীয় আদেশানুসারে তাহারই মধ্যে কয়েকটা সহজ ও সুখসাধ্য পদ্ধতি 
সন্নিবেশিত হইল । এক্ষণে পাঠকগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ,নিজে নিজে 
শান্ত পড়িয়া বা কাহারও ভড়ং-ভাড়ং বচন-রচন দেখিয়া শুনিয়া তদীর 
উপদেশে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। আনাড়ী ব্যবসাদারের উপদেশে 
্রিয়ানুষ্ঠান করিলে ফললাভের আশা নাই, বরঞ্চ প্রত্যবাঁয়ভাগী হইবেন। 
শ্বাসকাসাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া, জন্মের মত সাধনভজনের 


* মন্নপ্রদান করিয়া বিধিপূর্ববক মন্ত্রচৈতন্য করাইয়া প্রতাক্ষ ফল দেখাইয়] দিতে 
পারিলে, উন্নহকঠে বলিতেছি, অতি পাহ্ণের হৃদয়েও ভক্তির সফার হইবে । 
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আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে এবং অকালে কালকবলে পতিত বা আতী- 
বন গোপার্জধিত রোগ-যন্ত্রণ ভোগ করিতে হইবে । এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
যোগ-পন্ধতি করটী অতি সহজ ও সুখসাধ্য এবং সিদ্ধ যোগিগণের অনু- 
মোদিত'। ইহার মধ্যে যে কোন একটা ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে নীরোগ 
হইয়া ও তৃপ্তিলাভ করিয়! দিন দিন মুক্তিপথে অগ্রসর হইবেন। তবে 
যাহার! অজ্ঞান-মলিন পৃথিবীতে পূর্ণ জ্ঞানপ্রভাবৈর বিমল আলোকচ্ছটা 
আকাঙ্ষা করেন, অচঞ্চল অনন্ত আলোকধার স্র্যম গুল-মধ্যবর্তী মহা- 
আলোকনর মহাপুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাদের 
মহাকাজ্্া নিবৃত্তি হইবার নহে। 

প্রথম প্রথম বাযুধারণা অভাসকালে অক্ষি,> কর্ণ, পঞ্জরাস্থি ও 
শিরোবেদন| অনুভূত হয়। এমন কি শ্বাসকাসের লক্ষণও প্রকাশ পায়। 
কিন্ত হঠযোগ প্রভৃতিতে এরূপ রোগাদির উদ্ভবের কথা বটে, এই গ্রন্থসন্নি- 
বেশিত সাধনে সে আশঙ্কা নাই । অথাপি স্বরকল্পে শরীর সুস্থ নীরোগ 
ও দীর্ঘজীবী এবং বলিপলিতরহিত কান্তিবিশিষ্ট করিবার কৌশল বাত, 
হইল। পাঠকগণ।! পরীক্ষ1 করিয়| সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন। 


মানব তুলভ্রান্তির দাস তাহাতে আমার বিষ্তাবুদ্ধির পুজি নাই 
বলিলেও হয়। সদা-সর্ব্বদা আমার নিকট শিক্ষিত অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ 
গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে 
এবং এলাহাবাদ কুম্তমেল! দর্শনে গমন করিব, এই জন্য তাড়াতাড়ি কাপি 
লিখিয়াছি, সুতরাং ভুল অবশ্ন্তাবী। মরালধর্ম্ান্ুসরণকারী জাপক' ও 
সাধকগণ দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সফলকাম 
হইবেন এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থকারও সুখা হইবে । | 
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আসাম প্রদেশন্থ গারোহিলের হাজং বস্তির আমার পরম ভক্ত.অপত্য- 
তুল্য শ্রীমান্‌ .সীতারাম সরকার ও শ্রীমান্‌ মদনমোহন দাস কায়মনো প্রাণে 
যেরূপ সেবা ও বারাদি বহন করিয়া আমার সাধনকার্ষ্যে সহায়তা করি- 
য়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার মত বাগ বিভব আমার নাই। তাহাদের 
উপকারের প্রত্যুপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। এই পরপিগভোজী 
ভিখারীর আজকাল আনীর্বাদ সম্বল; তাই কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ 
করি, বিরূপাক্ষবক্ষোবিহারিণী দাক্ষায়ণীর কৃপায় উক্ত বাবাজিদ্য় সুস্থ ও 
কার্ঘ্যক্ষম শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া বৈষয়িক ও আধ্যান্মিক উন্নতির উচ্চ 
সোপানে অধিষ্ঠিত হউক । 


পাতিলদহ পরগণার তহশীল-কর্মচারী আমার প্রিয়ভক্ত শ্রীউমাচরণ 
সরকার ও তৎপত্বী শ্রীমতী হেমলত! দাসী সর্ব্ববিষিয়ে এই গ্রন্থপ্রকাশে 
যেরূপ যত ও সাহায্য করিরাছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা নাই । 
ফলে তাহাদের সাহায্য না পাইলে এ গ্রন্থ প্রকাশ অসম্ভব হইত । 


এই পুস্তক প্রকাশের জন্য শিক্ষিত বহু মহাত্মার উৎসাহ ও আধিক 
সাহায্য পাইয়াছি। তাহার মধ্যে হরিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার আশ্রিত- 
প্রতিপালক, স্বধশ্মনিরত, অকপটহৃদর ও আমার অকারণবন্ধু প্রখ্যাতনাম! 
যুক্ত বাবু রায় সারদাপ্রসাদ সিংহ আগাগোড়া যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন 
ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। হরিপুর নিবাসী উকিল, 
উদারহৃদয় বাবু ললিতমোহন ঘোঁষ বি এ, বি এল, প্রবেশিকা-বিষ্ভালয়ের 
প্রধান শিক্ষক যোগসাধনরত বাবু অব্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, 
সংস্কৃত শিক্ষক, মিষ্টভাবী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ, 
পোষ্টমাষ্টার, বিনয়ী বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি শিক্ষিত মহোদয়গণ 


we 
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স্বতঃ-পরতঃ যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কতজচিততে 
তাহাদের সর্ধাঙ্গীন মঙ্গলকামন করি। 


বিদায়গ্রহ্ণ সময়ে পাঠকগণের নিকট সান নিবেন মে, এই 
ক্ষুদ্র গহে ভ্রম-প্রমাদ প্রতৃতি অগ্রাহ করিয়া সাধনকার্যে বুর্জ 
আমার সকল আশা! ও পরিশ্রম সফল হইবে । আমি নাম-যশ চাই নাজ, 
বাজারে অধ্যাতিরও অভাব নাই। কিন্তু কিছুতেই আমার. ক্ষেপ করি +] 
প্রয়োজন নাই, এই ধর্ম বিপ্বের দিনে একজন সাধকও যদি আমার 
বর্ণিত ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া সাফল্য লাত করিতে পারেন, তাহা হই 
লেখনীধারণ সাৰ্থক ও গৃহানশূঠ হইয়াও অক্ষু মনে জীবনকে ধন্ত জ্ঞান 
'করিব। নিবেদনমিতি। 


 গারোহিল-যোগাশ্রম ভক্তপ্দাররিন্দ-ভিক্ষু 


১০ই পৌধ, লড়ুদিন | দীন_ন্নিগম্মানল্দ 
১৩১২ 


২. 


AOAAAAA OUI ৮৯/৯৯/৯১2৯ ভি তিতাস তত সির উর সি ইসি AON LUV UU WU 


সপ্তম সংস্করণের বক্তব্য 
+253} 

হোলী গুরু পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কালে যেগিকর্পের চক্র 
কয়েফটাতে কিছু সংযোজন| আর স্বরকল্পে কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় 
বর্ধিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এবার আষ্যোপান্ত ষথাদৃষ্ট সংশোধন কর! 
মতৈওষচ্ছামত পরিবর্ধন করিতে পারিলাম না। আড়াই হাজীর পুস্তক 
অন্পদিনে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি পুনযু“ত্রিত করিতে 
হইল। ধর্মপুস্তকের এইরূপ সমগ্র দেশময় আদর দেখিয়া শিক্ষিতসমাজে 
ধশ্প্রাণতার গরিচয় পাইতেছি। ভক্ত, ভাগবত ও ভগবানের জয় হউক । 
কিমধিকবিস্তরেণ । 


সারম্বত মঠ তক্তপদ্ারবিন্দ-ভিক্ষ 
১০ই পৌষ, বড়দিন 
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শত্র-বণীকরুণ ২২. দীর্ঘজীবন-লাতের উপায় . ২৩৩ 
অগিনির্বাপণের কৌশল ২২৩ পূর্বেই মৃত্যু জানিবার 

রকপরিদ্ধার করিবার কৌশল ২২৪ উপায় ২৩৮ 
কয়েকটা আশ্চর্য সঙ্কেত ২২৬ | উপমংহার ২৪৫ 


ক্ৰ সক 


বাণী-আবাহন 
ক | \ ৩ 
মরামরাস্থ্রারাধ্য  বরদাসি 'হরিপ্রিয়ে । ২৯ ০০০ 
মে গতিস্ত হপদ্ান্বুজং বাচ্দেবীং,প্রণমামাহম্‌ ॥ ৭ 


গীত 
( ভৈরবী-_একতার্বা ) 
কুক করুণা জননি! 
সরোজিনি_ _শ্বেত-সরোজ-বার্সিনি ! 
অমল-ধবল উজল-ভাঁতি, 
শ্রীমুখে জড়িত তড়িত-জ্যোতিঃ, 
চাচর চিকুরে, চূড়া শিরোপরে, ফুল্লারবিন্দ-লোঁচনী ॥ 
শোঁতিছে কর্ণেতে কনক-কুগুল, সৌদামিনী জিনি করে টলমল, 
ঝলসে তাহাতে মাণিক-মগুল, গজমতি মতি হরে 
সুচারু দ্বিভুজ মুণাল-গঞ্জিতা, 
বীণা-যন্ত্র করে, করে সুশোভিত, 
কত শোভা করে, নখর-নিকরে, প্রভাকর-করে জিনি॥ 
চরণে তরুণ-সরুণ-কিরণ, লাজে দ্বিজরাজ লয়েছে শরণ, 
হংস *পরে রাখি 'যুগল চরণ, শীড়াঁয়ে ত্রিতঙ্গ ঠামে: 
“তোমারি কৃপায় কবি কালিদাস, 
_ 'বেদবিভাগ করে আম বেদব্যাস, 
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প্রণমামি দানে অুজবামিনী 


সুরাস্থুরনরারাধ্যা বিদ্যা-বিধায়িনী ৷ 
[আমি হীন দীন-সত্ব, 

[কি বুঝিব তব তত্ব? 
গীর্ববাণগণেশ যার নাহি পান সীমা 
মূঢ়মতি আমি অতি, না জানি মহিমা । 


শুন মা প্রাণের উন্মাদনা- "আাকুলত৷ - 
তোম! দিনা কার কাছে জানাইব ব্যথা? 
বিধির বিচিত্র বিধি, 
সাধ্য নাহি আমি রোধি ; 


মম গতি যে প্রীতি, তাহার বিধানে 
সৌধরাজি ত্যজি আজি নিবাস শ্মশানে! 


নেমিনী চক্রের মত অদৃষ্ট.নিয়ত, 
কর্সূত্র ফলে হইতেছে বিঘূৰ্ণিত ; 
₹ বিধির নির্ববন্ধ যাহা, 
নিশ্চয় ফলিবে তাহা, 
সুখদুঃখ সম ভাবি তাহে নাহি খেদ 
চরমে সমান গতি নাহিক প্রভেদ । 


REIT OS CEE 


55555 ₹€-5-6€5-5:555€ 65565555555 55-55-6626 65555 CEE ভর ডক CEI 


্ 


টিকউউও৯ ৪3১ ৯35933339233 533 339533 333 বত 3 33) 


5 


শাস্তিসুখ নাই মাগোঁ ভবের বিভবৈ-_ 
প্রকৃত সুখের মুখ দেখিয়াছি এবে । 
গায়ে চিতাতস্ম মাখি, 
“মা-- মা” বলে সা ডাকি, 
নীরব-নিশী্থ শুনি অনাহত নাদ 
কতই উপর্জে মনে অমল আহলীদ! 


অস্তে'যেন পাই আমি শ্রীহরি চরণ, 
পার্থিব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন । 
খ্যাতি, প্রতিপত্তি, আপা, 
প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা, 
মায়া, মোহ, দয়া, ধৰ্ম্ম দিছি বিসৰ্জন 


হৃদয় শ্মশান-সম ভীতির কারণ 


মরু-সম এ বিষম আমার হৃদয় 
আশার অঙ্কুর কেন তাহাতে উদয় + 
উদ্দাসীন ধৰ্ম্ম য়, 
দুরাশার অভ্যুদয়, 
ধৈৰ্য্য-বীধে রোধিবারে নারি আশা-নদী, 
সবেগে হদয়-ক্ষেত্রে বহে 'নিরবধ্ধি ) 
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লুপ্তপ্ৰায় গুপ্তশান্ত্র করিতে প্রকাশ, 
হয়েছে আমার মনে বড় অভিলাষ । 
গ্রীগুরুর কৃপাবলে, 
সিদ্ধ-যোগিগণ-স্থলে, 
যোগ-সাধনের যত সহজ (কৌশল, ' 
বহুদিন ঘুরে ঘুরে করেছি সম্বল। 


সেই সব আুখসাধ্য সাধন পদ্ধতি, 
প্রচার করিতে সাধ শুন মা ভারতি ! 
কিন্তু কোন গুণ-ভরে, 
লেখনী করেতে ধরে, 
শিবোক্ত শাস্ত্রের কথা করিব প্রচার? 
বিছ্যাবুদ্ধি-বিবর্জিত আমি দুরাচার । 


তবে কেন অসম্ভব আশা করি মনে, 
খঞ্জের ছুরাশ! যথা হিমাপ্রি-লঙ্ঘনে ? 
জন্থুক শন্বুক কবে, 
সিংহ-নক্রে বিনাশিবে ? 
তথাপি হ'তেছি কেন দুরাখার দাস-- 
অসম্ভব মরুভূমে কমল বিকাশ ! 
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মদ-গর্বেব স্ফীত বক্ষে ভ্রময়ে সংসারে- 
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যাহাদের উপকার সাধিবার তরে, 
সাধন, পদ্ধতি লিখি সানন্দ অন্তরে, 
সেই .বঙ্গ-জ্রাতাগণ, 
করি পুস্তক পঠন, 
কৌতুকে হাসিবে 'আর দিবে করতালি 
কোন নীচাশয় দিবে সুখে গালাগালি ! 


চি 
ছাদে 


নাহি এ ধরায় এক বিন্দু অশ্রুজল, 
খল পিশাচেতে পরিপূর্ণ ভূমণ্ডল ! 
কেহ যাক অধঃপাতে, 
কারো ক্ষতি' নাই তাতে, 
হিংসুক পাষণ্ড যত পরশ্রীকাতর, 
পাপে পরিপূর্ণ সব বাহির: স্তর ! 


দুর্বল দেখিলে স্থুখে পদাঘাত করে! 
দেখি ভবে অবিরত, 
দুঃখী তাগী জন কত, 
আছে এই বিশ্বমাঝে সংখ্যা নাহি তার ;-_ 
মনোছুঃখে মুহামান মন সবাকার । 
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নং ডাকি, মা কাতরে তোরে মাধর-মোহিনি ! 
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“যার. পানে মুখ তুলে, 

চাহ তুমি কুতৃহলে, 
তার কি. অভাব. মাতঃ,,এ ভব-ভবনে ? 
সাক্ষী,তার কালিদাস ভারত গগনে । 


*তোমার প্রযাদে মহাঁদস্থ্য -রত্বাকর, 
লভিয়া ভাস্মর-জ্ঞান হ’ল করীশ্বর ৷ 
তাই মা তোমারে ডাকি, 
হৃদি: মাঝে এস দেখি, 
চরণে স'পিয়া মন ধরি মা লেখনী-_ 
নিজ্রপের ভয়ে ভীত নহে এ পরাণী ! 


~ 
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কাতরে করুণা মাতঃ, কর নিজ গুণে, 
কৃপাসিন্ধু ফুরা’বে না বিন্দু-বিতরণে। 

বঙ্গের . থৌরব-রবি, 

-শ্রীমধুসুদন রুবি, 
ঘ-য়ে রফলা ঈ দিয়া বত লিখিয়। সে, 
তোমার .প্রাসাদে কাব্য প্রকাশিল শেষে । 
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মি তাই মা ভারতী তোমা ক'রেছি শরণ, ৬ 
tn w 
rn অবশ্য হইবে মম বাসনা পুরণ। 
? by 
I মানে হয় যার যাহা, w 
a w 
" স্থখেতে বলুক তাহা, y 
h ধৈর্য্য ‘শিক্ষা করিব মা তোর কুপাঁবলে-_ টা 
i উপেক্ষা করিব সর্বব বচন কৌশলে । ১ 
রম দেহ দিব্যজ্ঞান দাসে অজ্ঞাননাশিনী, 
রঃ কৃষশ-স্ুযশে যেন না টলে পরাণী ! ও 
A সুখ'দুঃখ সম জ্ঞানে, 4 
টু র’ব.ব্বকার্য্য সাপনে, 3 
ঢ নিতানিরপ্রানে-ভাবি নিত্যানন্দ পাব__ এ 
A ॥ 5 MW 
a সর্বব জীবে. ত্রহ্মভাবে সদা নিরখিব। ৬ 
4 ৬ 
র্‌ আর এক কথা মাগো নিবেদি চরণে - ৬ 
বিরহ-বিধুরূজম আত্মীয়-স্বজনে, w 
nn দেহ দিব্যজ্ঞান দিয়া, Y 
[ দিব্যপথ দেখাইয়া, y 
mn : 
A হতভাগা তরে যেন নাহি পায় ব্যথা & 
LN - Yy 
া রেখ মা ভারতী শেষ কিন্করের কথা । ৬ 
নং ও 
সেবকাধম 
হু শ্রীনলিনীক্চাস্ত ৬ 
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POUT 


গ্রন্থকারের সাধনপদ্ধতি সংগ্রহ 


স্পা ০. 


নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয়হেতবে 1 
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 


ভূত্ভ।বন তবানীপতির ভণভী[ত-ভগ্জন, ভক্তহ্ৃদিরপ্রন যুগল চরণ স্মরণ 
ও পদাঙ্ক অনুর? করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিলাম । 


_ বিশ্বপিত| বিধাতার বিশ্বরাঙ্যে সর্বত্র একই নিয়ম, চিরদিন সমান যায় 
না। আজ ঘিনি সুধা-ধবলিত সৌধমধ্যে সুখে শয়ন করি! চতুর্কিধ রসা- 
শ্বাদনে রমনার তৃপ্িসধন করিতেছেন, কাল তিনি বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া 
এক মুষ্টি ন্নের গুহা অন্যের দ্বারস্থ । আজ যে পিতা পুত্রের জন্মোৎসবে 
মুক্তন্তে অজস্র ধনব্যয় কুর॥া আপনাকে সৌভাগ্যবান্‌ জ্ঞান করিতেছেন, 
কাল তিনি সেই নয়নানন্দদায়ক পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করতঃ শ্মশানে 
পড়িয়া ছিন্নক্ঠ কপোতেন যায় ধড়ফড় করিতেছেন । আজ যিনি বিধাহ- | 
বাসরে অবগুঠনবতী বালিকা-নধূধ বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাবীন্থথে 
বিভোর হইয়া আশার হার গাঁধিতেছেন, কাল তিনি পেই গ্রাণসম 


২ যোগী-গুরু [ যোগকল্লে 


সিপিএ লিলি, পি সি 


পািপাশাম্পার্খা, পাপী 


প্রিযতমাকে অপরের গ্রণয়াকাক্তিণী জানিয়া প্রাণপরিত্যাগে উদ্ভত। 
আজ বিনি পর্য্ঙ্ক’পরে প্রিয় পতি পার্থ বসিয়া প্রেমের তুফানে প্রাণ 
পরিতৃপ্ত করিতেছেন, কাল তিনি আলুলারিতকেশা ছিন্নভিন্-মলিনবেশ। 
পাগলিনী প্রা মৃতপতির পার্থে পড়িয়া ধূল্যবলুষ্তিত! হইতেছেন। অন্য 
দেশে অন্ত জ।তিগণ যে সময় দিসন পরিধান ও বৃক্ষকোটরে পর্ববতগহ্ববে 
বাস করিয়া কষায় কন্দমূলফলে ক্ষুন্নিবারণ করিত, সেই সময়ে আর্ধ্যাবর্তের 
আগ্যগণ সরশ্বতীতীরে বসির হুললিতন্বরে সামগানে দিগ দিগন্ত গ্রতি- 
ধ্বনিত করিত্তেন। কালে মুসলমামধর্ণের অভ্যুদয়ে রাজা (বিপ্লব উপস্থিত 
হইয়া হিন্দুগণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিপুল জ্ঞানগরিমা, আধ্যবীধা, 
আচার-ব্যবহার ও ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন; ভারত-গগন ঘোর অজ্ঞান 
অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হঈল। বীর্ষ্য্বধ্যপালী আধ্যগণ শেষে দর্বানিষয়ে 
সর্কাতোভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পাড়ুলেন। কালে মুসলমান রাজত্ব 
আন্তহিত হইয়া বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দু 
খণ পিক্ৃতমন্তিষ্ক ও পথছার। হইলেন | যে ছিন্দুধশ্ম কত যুগযুগাস্তর হইতে 
্‌ Ra প্রিপ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আসিতেছে, কত অতীত কাল হইতে 
এই ধর্শের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহস্ত উদ্তেদ হইতেছে, কত 
বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক করি- 
য়াছেন, সেই সনাতন হিন্দুধর্্মাশ্রিত ছিন্দুগণকে বর্তমান যুগের সভ্য শিক্ষিত 
পাশ্চাঁতাদেশীয়গণঃ তথা পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিক্কত-মন্তিফ ভারতবাসীর মধ্যে 
অনেকেই পৌত্তলিক, জড়োপাপক ও কুসংস্কারাচ্ছ্ন বলিয়া তাচ্ছীল্য করি- 
লেন। ছিনুধর্মের মূল ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই বর্তমান যুগে, রাষ্ট্রধিপ্লব 
ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে অশেষ অত্যাচ।র সহ করিয়াও সজীব রহিয়াছে। 

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, “চিরদিন সমান যায় না”__আ্রোত ফিরিয়াছে। 
এখন হিন্দুগণের হৃদয়ে জ্ঞান, ধৰ্ম্ম ও শ্বধীনতালিগ্স। জাঢ়ায়৷ উঠিয়াছে। 


সাধন-সংগ্রহ ] যোগীগুর ৩. 


ছিন্দুগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, এট অতি বৈচিত্র্যময় স্যটিরাজোর নীম 
কোথায়? 'হন্মুধর্ম্ম গভীর, হৃল্ম, আধা।ত্বিক বিজ্ঞানসম্মত, দার্শনিকতায় 
পরিপূর্ণ. হিন্দুধর্ম্ের-নিগুড় মর্খ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া পাশ্চা্য 
জড়বিজ্ঞান অজ্ঞান হউয়। যাইতেছে । দিন দিন হিন্দুধর্থের যেরূপ উন্নতি 
বুঝা যাইতেছে, তাহাতে আশ! কর। যায়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই 
ধর্মের অমল ধবল কৌমুদীতে সমগ্র দেশের সমগ্র মানব, সমগ্র জাতি 
উদ্ভাসিত ও গ্রফুল্লিত হইবে। আজকাল হিন্দুস্তান ছিদ্দুশান্র বিশ্বাস 
করেন, হিন্ুধর্দ মানেন, হিন্দুমতে উপাসনা! করেন। স্কুলকলেজের ছাত্র 
চইতে যুবক, প্রো অনেকেরই মাধনভজনে প্রবৃত্তি আছে, কিন্ত উপযুক্ত 
উপদেষ্টার অভাবে কেছই সাধন বিষয়ে প্রকৃত পথ .দেখিতে পান না। 
অশ্রদ্দশীয় প্রধা।তনাম। পত্ডিত্গণ সাধনের যেরূপ কঠিন বাধন ব্যক্ত 
ফরেন, দাধনে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, গুনিয়াই মে আশায় জন্মের মত 
জলাঞ্জলি দিতে হুয়। ধর্ম্মকর্ম্মের যেরূপ লম্বা চওড়া পাতনাম!| প্রস্তুত 
করেন, আজীবন কষ্টোপার্জিত অর্থব্যর করিয়াও তাহ! সম্পাদন ক্ষ 
অনেকের.পক্ষে স্বকঠিন। ধর্ম করিতে চলে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিতে 
হইবে, ধনরদ্বে জলাঞ্জলি দিতে হবে, ঘরবাড়ী ছাড়িতে হইবে, অনাহারে 
পে গু্ক করিতে হুইবে, মং স।জিয়! বৃক্ষতল আশ্রয়ে শীতবাত সঙ্থ করিতে 
হইবে, নতুবা! ভগবানের কুপ! হইবে না! ধর্মে যে এতট! বিড়ম্বন! ভোগ 
করিতে চয়, বড়ট আশ্চর্য্য কথা! আমি জানি, সুখেরই জন্য ধর্শাচরা 
শান্ত্েও এই কথার প্রমাণ পাওয়া ধায় 
সুখং বাঞ্ছতি সর্ব্বো'হি তচ্চ ধ্সমুহ্্যম। 
কারন সদ! কার্ধযঃ সর্বববর্ণৈঃ প্রধত্বতঃ'॥ 
-দক্ষসীহিতা 
তেই’ “খুন, ধরমচ়ণের উদ্দেশ্যই সুখ লাভ । অনাহায, অর্থব্যর 
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করিয়া কায়িক ও মানসিক কষ্ট ভোগ' অন্পানতার পরিচায়ক । দুঃখের 
বিষয়, উপযুক্ত উপদেষ্টার তাবে গৃহে প্রচুর অন্ন থাকিছে উপধান 
করিয়া কাল কাটাতে হয় । আমাদের অসীম শান্তর, অনন্ত সধনকোশতা। 
আমর! বৎসরের মধ্যে ভাদ্্রমাসে একদিন শান্ত্রগুলি রৌদ্র দে, পরে 
গীঠরী বাধি! গু্ধমুখে পরের দিকে চাচিয়া থাকি; কিনব! একটা বিকৃত 
সাধনে বৃত্ত হইয়া লিড়ম্বনা'ভেগ করি, নয় কলিকালের স্কন্ধে দোষের 
বোঝা চাগাইয়া নিশ্চিন্ত হই। পাঠক! আমি কিরূপ বিডঘবনা ভোগ 
করিয়া, শেষে সর্বামঙ্গলময় সতস্বরূপ সচ্চিদানন্দ সদাশিবের অনুগ্রতে 
সাগর লাভ করি, তাহা আপনাদের না জ|নাইঈয়া প্রতিপান্ত বিষয় বর্ণনায় 
গ্রবুত হইতে পারিলাম না । সি, 
ত্রয়োবিংশনর্ষ বয়সে ফুল্প গাণের সমস্ত সুখশাত্জি, হ1শ।ভরসা, উত্তম 
ও অধাবগায় ভাদ্রের ভর! ভৈরবনতীরস্থ কদঘ্বতলে ভন্মীভূত করত 
শ্বৃতির হস্ত চিন্তা বুকে লয়! বাটা হইতে বাতির হই। পরে কত নগর 
গ্রীণ, পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া! নুচারু ক।রুকাধ্যথাচত সুধাধশলিত সুদৃশ্য 
লৌধর|জি নিরীক্ষণ “করিলাম; কিন্তু প্রাণর আগুন নাল না। কত 
নদ, নদী, হদাদির উত্তাল তরম্নসম|কুল, করিজা-কম্পিতকরী কলকল 
নাদ কর্ণকুছরে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু কালের করাল দংই্রথাতজানত কাতরত! 
কমিল না| কত পর্বত. উপত্তাক। অধিতাক1 আঁধরেছণ করিয়া, 
বিশ্বপাতা বিধাতার শিশ্বসষ্টিকৌশলেন শিচিত্র ব্যাপারটুবলী অলোকন 
করিলাম, কিন্তু জীগনের জালা জুড়াইল না। কত শ্বাপদসঞ্জুল বনভূমে 
অপূর্ব প্রকৃতি পদ্ধতি ও বনকুন্ুমেঃ সুদৃশ্য সুন্দর সুষমা সনদর্শন করিলাম, 
কিন্তু অন্তনজ।লা অস্তার্হঁত ছটল না। বছ দিনাস্তে আস্ত, ব্রহ্ধাণবু- 
শিবারা ধা বিন্ধ্য দ্রিনিলয়! মত।মায়ার কৃপায় সাবিতী প।ছ্াড়ে সাধকাগ্র- 
গণ্য পরম্ংগ শ্রীমং সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর নিত সাক্ষাৎ লদর্শন সংঘটিত 


সাধন-সং গ্রহ ] যোগীগুরু 


হট | পরমঞ্জানী পরমহংদদেবের উপদেশে জঁ বের জন্ম ও জন্ম স্তর রহস্ত, 
গঠ্যগতি, কৰ্ণ্ফলভোগ, মায়াদি নিগমে নিগুঢ় তব অবগত হইয়া মায়ার 
মোচ দৃরীভূত হইল। পার্থিব পদার্থের অসারতা বুঝিলাম, হৃদয়নিকুঞ্জে 
কোকিল! তখন তান ধরিল--কি এক অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় আত 
হইল । মনে মনে স্থির সঙ্ক্ল করিলাম, মর জগত আর মান নয়ণের 
অভিনয় করিতে ফিরিব না 1 আমি কার? কে আমার? কেন বৃথা 
ক্রন্দনের রোল ? একাকী আনিয়াছি; একাকী যাটব। সাধ করিনা 
কেন অশ!স্তির আগুনে দগ্ধ হট ? হৃদয়ের নিগৃঢ় তম প্রদেশ হইতে শাস্তর- 
বাক্য ধ্বনিত হইল,-_. Ln 
পিতা কন্ত মাত! কস্ত কন্ত ভ্রাতা সহোদরাঃ। 
কায়া প্রাণে ন সন্বন্ধঃ কা কম্ত পরিবেদনা ॥ 

মায়ামোছের আবরণ অনেকট1 অপপরিত হইণ বটে; কিন্তু প্রাণে 

৷ একট! প্রবল পিপাসা জাগিয়া উঠিল ; স্থির করিলাম, কোনও একটা 
সাধক সপপ্রদায়ে সন্মিলিত হুইয়া একটা স্ুখসাধ্য সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া? 
লীলাময়ের বিচিত্র লীলার মধুর স্বাদ আস্বাদন করিতে করিতে জীবনের 
বাকি কয়টা দিন ক।ট।ইয়! দিব। এই ভাবিয়] সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুসন্ধানে 
নিযুক্ত হটলাম। বহু দাধু-সন্নযাদী অনুসরণ করিলাম। কেহ ধুনীর ছাইকে 
চিনি করিতে শিণাইল, কেহ তগ্ুতৈলে হাত দিবার কৌশল দেখ|ইল, 
কেছ কাপড়ে আগুন বীধিবার পন্থা! প্রদর্শন করিল, কিন্তু আমার গ্র।ণের 
প্রবল পিপাল! পূর্ণ হইল না। একজন প্রখ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধকের 
ংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত ₹ইলাম এবং শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া 
ডূত্যোর ন্যায় সেবা! করিলাম। কিছুদিন পরে তান এক অস্বাভাবিক দ্রধ্য 
সংগ্রহের আদেশ করিলেন। “শনি মঙ্গণবারে বজাত গর্ভবতী চণ্ডাল 
রমণীর উন্নান্থ মৃত সন্তানের উপরি অ।মন ভিন্ন তক্োক্ত সাধনে সিদ্ধিলাভ 
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সুকঠিন।” এই কথ গুনিয়াই তীহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। 
ধাডার! যোগী রলিয়। পরিচিত, তাহারা নেতি ধোতি প্রভৃতি এরূপ কঠিন 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ গ্রদান করিলেন যে, আম্মার বংশের 
মধ্যে কেছ তদভা!সে সক্ষম হটবে ন!। বৈরাগী নাবাজীদের মধ্যে এক 
লপ্্রদায় বলিলেন, “ম্ৰফলের ন্যায় মস্তক ুমৃত্ত করিয়া সুদীর্ঘ পিথ। রাখ, 
গলায় মালা পিত্বলের আংটায় ঝুলি ঝেলাইয়া, কাঠের মালায় গুরুদত 
মন্ত্র জগ কর-_নিয়মিতরূপে তরিবাঁসর ও প্রত্যহ কিঞ্চিৎ গোপীমৃত্তিফ। 
গাত্রে লেপন ন| করিলে গেপীবল্পতের কৃপ! হইবে ন11” আর এক 
সম্প্রদায় আধুনিক বৈরাগী শাস্ত্রের কতকগুলি বাঙ্গালা পরার আওড়াইয়া 
নিজেদের অনুকূলে কদর্থ করিয়! বুঝাইলেন, “শক্তি বাতীত মুর উপায় 
নাই” এবং মাভামহীর সমবয়ঙ্ক। একটী মাতাজী গ্রহণের ব্যবস্থা দিলেন ।। 
এই হেতুবদে শ্রীত্রীবৃন্নাবনের রাধাকুগুবাসী পরোপকা রপরায়ণ একা: 
বাঝ!জী তদীয় অনাথ! কণ্ঠ।টাকে নিংস্বার্ধভ।বে দান করিয়। আমার মুক্তির 
|পধ পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত হটয়াছিলেন; আমি অকৃতজ্ঞ, এডেন উদা।- 
হৃদয়, নিঃস্বার্থ পরে।পকারীর প্রার্থনা অগ্রাহ করিয়। পলয়ান করি। 
পাঞ্জান প্রদেশন্থ অমূষ্ঠমহবের উদাসীন সম্প্রদায় বলিলেন, “পৈতাদি 
পরিত্যাগ করিয়া ছত্রিশ জাতির অন্নতক্ষণ করি] বেড়াইলেই ব্রদ্মভাষ 
ক্ষুরিত হইবে ।* সন্্যাসিগণ অথণ্ড বিভৃতিলেগন, সুদীর্ঘ জট!জ,টধারণ, 
চিমটাগ্রঃণ ও ত্বরিতানন্দে দমের কৌশল শিক্ষা দিলেন। নাগা সম্প্রদায়, 
নেংটা হইয়া কোমরে লোহার জিঞ্জির ধারণ ও অল্লাদি পরিত্যাগ করিয়া! 
ফলমূল ভক্ষণের ব্যবস্থা দান 'ফরিলেন। সাবিত্রী পাহাড়ের পূজ্যপাদ 
পর়মভংসদে পূর্বে কিঞ্চিৎ পাক! করির| দিয়াছিলেন, তাই এইসব ফন্ধডের 
ফাক! কথায় মন বাকা হইল ন৷। ইছাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইখ! জগর্থুর 
যোগেশ্বরের চরণ শ্মরণ করিয়া স্বকার্য্য ম।ধনোদেশে ঘুরিতে লাগিলাম। 
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পশ্চিম প্রদেশে কিছুদিন জুমণ করিয়া কামাথ্যামানীর চরণদর্শদাভিল।য়ে 
কয়েকজন পাঁধু-ন্যাদীর সমাভগ্যাহারে আসাদ বিভাগে আ|পগাম। আসম 
আসর! পরশুরামতীর্থদর্শনে খাঁন হঈল। গৌহাটা, হইতে ষ্টিমারে 
(ডক্রগড় সয়া তথা হইতে বাম্পীয় শকটারোহণে লি! পহছিল।ম। 
সদয়! হইতে লা ২০২৫ জন সাধু-সয়্যাসীর সহিত দুর্গম খাপদসঙ্ুল এন" 
তুমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুৰ পার্কত্য টীলা উন্নজ্ন করিয়া বই কষ্টে পনস্তযাম তীথে 
উপনীত হুইলাম। তীর্থটী নয়ন ও মনগ্রাণ প্রফুল্লঙা গ্রদ -শ্বভাবসৌন্দার্য 
পরিপূর্ণ | শান্ত কথিত আছে, ভাব সর্বাতীরথ পরিভ্রমণান্তে এই বদ্ধকুণডে 
অবগাহন করিয়া মাতৃহত্যান্গনি5 মহাপাতক হইতে |নস্কৃতি পান এবং 
হন্তসংলগ্র পরগু স্থলিত হুয়। সেই অবধি এই স্থানের নাম “পরগু৷৷।ম 
তীর্থ” বাগয়া প্রসিদ্ধ হয়। এই ত্রদ্গকুণ্ড হইতেই বহ্গপুজ্ঞ নদের উৎপাত্ত 
ইয়ছে, কিন্তু আঞ্জকাল ব্রহ্মকুণ্ডের সহিত উক্ত নদের কোনও সাজ? 
(ই। ব্রন্ধকুণ্ডে উপাস্থৃত হইয়া আমিও সকলের ন্যায় বহ্ধকুণ্ডে স্নান 
পৃ্জাদি কগিয়। পরিশ্রম সার্থক ও জীবনকে ধন্ত জ্ঞান ক|রলাম। 
যে দিবস ব্রহ্মকুণ্ডে আলিয়া উপনীত হই, তাহার দুই দিন পরে আম 
গ্রবল জর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইল।ম। রাস্তায় কয়েক দিন অনিয়মিত 
পরিশ্রমে পূর্ব হইতেই কাতর ছিলাম। তাহার উপর জর ও আমমাশয়ে 
: চারি পাঁচ দিনেই উতানশক্তি তিরে।হিত হষ্টল। সঙগীয় সম্না(সগণ গ্রশ্ত্া- 
৷ গমনের জন্তু ব্যস্ত হয়| পড়িলেন; আমি বিশেষ চিন্তিত হইল!ম) আমার 
এক পা চলিবার শক্তি নাই, কিরূপে সেই দুর্গম বন-ভূমি ও পর্বতশ্রেণী 
উল্লজ্ঘখন করব? সজিগণকে হুই চারি দিন অপেক্ষা করিবার জন্তু সনির্যন্ধ 
অনুনয় বিনয় করিলাম; কিন্তু কিছুতেই ফল হইল-না। তীহারা একদিন 
রাত্রে আমার অঙ্জ।তসারে সাধুজনোচিত লহদয়তা দেখাই! প্রস্থান 
| করিলেন। আমি একাকী সেই জনমানবগৃন্ঠ পার্বত্য প্রদেশে বিষম বিপদ 
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পি 


জ্ঞান করিলাম নাতিদূরে অদ্য পার্বত্য জাতির একটা ক্ষুদ্র বাস্ত ছিল। 
আমি নিরুপায় হইয়। তাহাদের নিকট কাঁতরে স্থান ভিক্ষ! চাহিলাম। 
তাহায়া সাধু ব্রাহ্মণ মানে না, কিন্তু আমার নবীন বয়স, কাতর শরীর 
দেখিয়াই হুউক ব যেকোন কারণেই হউক -- সাদরে স্থানদান করিল। 
নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন ভাঁধ|--কাজেই প্রথম প্রথম জড়ের মত 
থাকিতে বড়ই 'কষ্ট হইল। কিন্ত দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহাদের' ভষ। 
শিখিয়া লইলাম_ক্রমে তাচ।দের সহিত সন্তান সংস্থাপিত হটল। তাহার 
সেবকের স্কায় গাম।র সেখা করিতে লাগিল। আমি তাহাদের সঙ্াবহারে 
মুগ্ধ হইয়া গেলাম ।. আশাতীত ঘত্ব ও সেব! গুশ্ৰযা লাভ করিয়াও সম্পূর্ণ- 
রূপে সুস্থ ও সবল হইতে কিঞ্চিদিধিক একম।ম অতিব,হিত হঈল। আমি 
বেশে গ্রতা!গজনের প্রত্যাশায় ব্রহ্গকুণ্ডে আসলাম; কিন্তু সেখানে 
আসিয়া জানিলাম, আগামী কার্তিক মাসের পূর্বে সদিয়া যাইপার সঙগী/ 
পাওয়া যাইবে না। সেই শ্বাপদদঙ্ধুল নন'ভূমি একাকী অতিক্রম কযা 
কাছারও সাধায়ত্ত নছে। সৃতর।ং ভগ্নোৎসাহ হইয়! পুনরায় পূর্ব আশ্রয় 
দাতার শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা সন্তষটচিত্তে ছয় মাত মালের শুন্ত স্থান 
দিতে স্বীকৃত হইল । বল৷ বাহুল্য, এই সকল স্থান ভারতবর্ষের অন্তর্গত 
ব! বৃটিশ শাসনাধীন নছে। | 
র্কানিযন্ত। বিশ্বপাত! বিধাতার চরণ ভর! পূর্বক, “জব লৈসা-_তব . 
তৈমা” ভাবিয়। সেই. সব অশিক্ষিত অসভ্যদিগের সঙ্গে একরপ সুখস্বচ্ছন্দে | 
কালযাপন করিতে লাগিলাম। তাহাদের উদ।রশ্বভ!ব, সরল গ্রাণ,স নিষ্ঠা, 
পরোপকার, সহানুভূতি, আভিথেত। প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ দেখিয়াছি, 
বর্তমান যুগে শিক্ষিত ও সত্যতাভিমানী ভারতবাসীর মধ্যে কুত্র(পি তাহা দৃষ্ট 
হয় না। কোনও দেশের কোনও জাতির মধ্যে এরূপ ভদ্রতা ও মনুযাতব 
এ দুর্দিনে মিলিবে না। ইহাদিগ্ুকে আমরা অনত্য ও অশিক্ষিত বলিয়। 


গা করি, কিন্ত উচ্চ বলিতেছি, বি প্রকৃত মু, ুগগতে দিতে 
চাও, তৰে এই « অসত্য ব্যঠীত অন্ত কপি মিলিবে ন! | আর আমরা | 
যদি মাহ বলিয়া! ' পরিচিত হট, তৰে ইহারা দেবতা হায়! কি কুক্ষণেট 
আমর সত্যত শিক্ষা করিয়া ছিলাম। একজন দভ্য-শিক্ষিত বাঁধুক খাটাতে | 
দাপ-া সী ৪ কুকুর-বিড়ালে অ খাইয়া ফ্ণাইক্েপাবে না না, |, কিন্তু বাৰু 
দেশের কি গ্রামের নিয়ন ব্যক্তির সাহাধ্য করা দূরে থ'কুক, জী ভ্রাতা . 
বাটার পার্শ্বে বাদ করিয়া, সারাদিন অনাহারে ধুরয়া, অন্নসং গ্রে অসম 
হয় বেলাপেষে শুফসুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, বাবু সেদিকে দৃক্পাত { 
করেন ফি? ক্ষুণাতুর অতিথিকে একমুঠা অন্ন দান করা আমর! অপবায়, 
যনে করি। বিপদাপর নিরাশ পথিককে এক রাত্রির জন্য স্থান দিতে 
কুষ্টিত ছই ৷ ইহাতেও যদি আমর! সভ্য-শিক্ষিত ও মানুষ হই, তবে অভ্র 
টু পিশাচ কাছারা ! জামাজোড়া পরিয়া, ঘড়ি ছড়ি লী, টেরি 
গাইয়| গাড়ী হাক!টলে সত্য হয় না 1 সভা করিয়া ছুই রিটা ইংরাজী 
বোল ছুড়াষঈলেই তাছাদের শিক্ষিত বণা যায় না। ছা | কি অগুভক্ষণেই] 
ভারতে পাশ্চাত্য সত্যতা গ্রবেশ করিয়া ছিল--অ(মর! প্রকৃত মনত 
হারাটয়| পপ্ডর অধম চইয়াছি। তাই, নিজ্ষের অবস্থা ননজে বুঝিতে ন 
পারি শিক্ষা! ও দাতার অভিমানে চিতাহিতজ্ঞানশৃষ্ত হইয়াছি। সেই 
অসভ্য ও অশিক্ষিতগণের মধ্যে যে ভদ্রতা ও মনুষ্যত দেখিয়াছি, এ জীবনে 
বুঝি তাঁহ৷ আর ভুলিতে পারিব না। জগন্মাতা জগদস্বায নিকট কাতরে 
প্রার্থনা করি, আমার বঙদেশয় ভ্রাতাগণের ঘরে ঘরে সেষ্টরপ অসভাতা! 
প্রতিষ্ঠিত হউক ।॥ 
এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিত করিতে করিতে ক্রমে | 
সজে পরিচিত হইলাম i নিকটবর্তী অ অন্যান বন্তির ব্যক্তিগণও আমার নিকট it 


যাতায়াত করিতে লাগিল । 'আমারও অনেকদিন ধরিয়া একস্কানে অবস্থান | 
সই 
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কিছু কষ্টকর বোধ হওয়ায় নূতন নৃঙন বাস্ততে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ 
করিলাম। এইরপে ্ধকুণডের প্রায় চল্লিপ মাইল উত্তরে অ।সিয় পড়ি- 
লাম। এইসকল স্থানে সমতল ভূমি নাই, কেবল স্তরে স্তরে পর্ব শ্রেণী 
সজ্জিত, পর্বতের পাদদেশে আট দশ বর লইয়। এক একটা ক্ষুদ্র পল্লী । 
আমি খাই, নিদ্র। যা, কোনদিন বা সাহস করিয়া পাহাড়ে প্রক্বৃতর 
সৌন্য্য সন্দশন করিতে যাই । একদিন বৈকালে ওঁরূপ ভ্রমণে বাহির 
হইলাম। বর্ষাকাল, ভাবী বৃষ্টির আশঙ্কায় তালি-দেওয়া একটা ছিন্ন ছত্র 
সংগ্রপূর্কক অনেক বনজ্রঙ্গল, টাল! অতিক্রম করিয়া একটী নূতন স্থানে 
উপস্থিত হ্টলাম। সেই স্থানটা পর্বতের এক নিভৃত সৌনার্যময় গ্রাদেশ | 
সেখানে জনমানবের প্রসঙ্গ ও নাই। কেবল পাহাড়, পাহাড়ের গারে ঝর্ণা, 
ঝর্ণার কোলে নীলিম বনাম ; বনভূমির কোলে শ্বেত-গীত লোঠ্তি 
কুসুমগুচ্ছ, কুন্থমের কোলে সুগন্ধ আর শোভা । স্থানটী নয়ন-মন-তৃপ্তুকর 
দেখিয়। অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়| শেষে পরিশ্রাস্ত হইয়া উপবেশন করিলাম । 
বাঁসয়। অষ্টার অপূর্ব সৃষ্টিরচনাকোৌশল, প্রকৃতির বিচিত্র গতি প্রভৃতি 
ন্দোলন-ম।লোচন। করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ ন নদীতরঙ্গের স্তায় এক 
একটা করিস কত রকমের চিন্তা মনোমধো উদ্দিত হইল। ' কত দেশের 
কথা, কত লোকের কথা, তাহাদের আচারব্যধছার, প্রেমগ্রীতি ও ভাল. 
বাসার কথা, সর্বশেষে নিজ জন্মভূমি কথ! মনে পড়িল। সেচ বাল্যকাল, 

পিতামাতা, তাহাদের আদর-মাখান কথা, ভাই-ভন্মির আব্দার, আত্মীয়- 

স্বজনের মেছ, বাল্যবন্ধুর সরল প্রাণের অকপট ভালবাসা, প্রণযিনীর 
প্রাণমাতান কথ।--এইসকল বিষয় মনে হইবামাত্র প্রাণের সির, একট! 
প্রবল ঢেউ উঠিল। হৃদয়ের বীধনগুলা টিল! হুইয়া গেল, বুকের ভিতর 
ঢে'কীর পাড়? পড়িতে লাগিল, চক্ষু দিয়] বিহ্যুৎ ছুটল, মুহূর্তে পরনহংস- 
দেবের, উপদেশনাক্য তৃণের স্তায় পূর্ব স্থৃতির থরশ্রোচে কোথায় 
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ভামি।। গেগ-_দর্শন, বিজ্ঞান, গীতা, পুরাণারির শা রা তলে গেল | 
শেষে জত্মণিস্বত জইলাম। বা Ea 
কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না, যখন পূর্বজ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, 
তখন দেখি, ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় মযুখমলা উপসংহত করিয়া অস্তাচল 
শিধয়ে অধিরোহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যা নব বালিকাবধ ধর ন্যায় অদ্ধকার- 
অবস্তষ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া, দেখা দিয়াছেন। পূর্বেই পক্ষিগণ স্ব স্ব 
নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে, কচিৎ দু একটা পাখী শাধিশাণে বসিয়। স্থুগলিত 
শ্বরে কর্ণকৃছরে গীযূষধারা ঢালিয়া দিতেছে। মচামায়ায় মায়ামোচের 
প্রভাব দেখিয়| আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম; তাবিলাম, "আমি য! তা 
আছি। একটা তরজ|ঘাতেই যখন হৃদয়ের সমস্ত ্রসিগুলাএএলাইয়। পড়িল, 
₹5থন শান্গ।দি জ্ঞানের গরিম! বুথ! 1” যাহ হউক, অধিক ভাবিবার অবসর 
কৈ ? বস্ততে ফিরিতে হবে । ভীতচকিভ চিত্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম । 
কিছুক্ষণ চলিয়। বুঝিতে পারিলাম, পণ ঢারাইয়া বিপথে আলিয়াছি। দি 
বনের ভিতর অন্ধকার জমাট বাধিয়া গিয়ছে। প্রাণের ভয়ে আকুলিবিকু্ি ূ 
করিয়া! বাহিরে বাহির হইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ; 
কিন্তু সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম বৃথা হইল । যেদিকে যাই, কেবল অসীম 
দঙ্গল ও হর্ভেদ্য অন্ধকার । হতাশ্বাস হুইয়| এক স্থানে বসিয়া পড়িলাম। 
শরীর চইতে ঘ।ম ছুটিতে লাগিল । এখন উপায় ?--এই নিবিড় অন্ধকারে 
তর্ভেছ্থ বনভূমি অতিক্রম কর। আমার সাধ্য।য়ত্ব নে । পর্বতের কোন্‌ 
পার্শ্বে বস্তি আছে, তাহ! আদৌ ঠিক নাট। অনুমানের উপর নির্ভর” 
করিয়া বস্তির অনুসন্ধান বৃথ।; বরং এরূপভ।বে নিরর্থক ভ্রমণ করিতে 
করিতে হয়ত ব্যাত্তভদুকের করাল দংস্রাথাতে ভবলীলা সংবরণ করিতে 
হবে নয় বন্যহস্তিযুথের পদদলিত হতে ছটবে। অকারণ বস্তির ত্মমু- 
মন্ধানে কষ্টভোগ করি কেন? এই স্থানেই অবস্থিতি করি, যাত! তয় 
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চউক। বিপদ চিন্তা ভীতির কারণ, কিন্ধু [পদে পূ্ঠিত হইলে আপনা 
তইড়ে দাত লঞ্চর হয়। একাকী, সেই ভয়ারঙ .বনভূমিতে বলিয়! 
প্রতিক্ষণেট মৃত্যুর পন্ত গ্রীক্ষ। করিতে লাগিলাম। কখনও মনে হইত 
লাগিল, ও বুঝি কর।লবদন বিস্তার, করিয়া চিং জন্তু গ্রাম করিতে 
আসিতেছে | কখনও. মনে হতে লাগিল, তীমদর্শন ভূত গ্রে পিশাচগণ 
বিকট দন্ত ব|ছি নি অট চান্ত সন ভূমি কম্পন কবিতেগ্চে | আমি 
প্রতি মূহ্র্ত মৃত্যু (ভাগ করিতে লাগিলাম। মনে করিণাম,, এরূপ 
যন্তরণ! ভোগ অপেক্ষা! বুঝি মৃত্যু চলে ভাল হৃটত। যাহ! হউক, ত্বনেকক্ষণ 
এইরূপে কাটিয়া গেল, অ+শেষে সাল সঞ্চার চষ্টল, নানারূপে মনকে দৃঢ় 
কলিতে লাগিলাম। শান্ত কাবগণেন উপদেশ মনে পড়িল 

| মৃতা জ’ন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। 

অস্ত বাশতান্তে বা মৃত্যুৰ্বৈ প্রাণিনাং গ্রুবঃ ॥ 
_-ভ্রীমদ্ভাগনন ১০১২৬ 

যখন একদিন মৃত্যু নিশ্চয়, তখন সেট মৃত্যুর জন্য এত অধীর €ষ্ট- 

ছি কেন 7. 
 জাতম্য হি ধরলো মৃতাঞ্জ বং জন্ম মৃত্য চ। 
অন্মাদপরিহায্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ 
- গীতা, ২২৭ 
Es: পরমচংসদেবের প্রাণল্পশী বাক্যও মনে চল, 
"নাস তব ন তন্য ত্বং বৃথা কা পরিবেদনা ।* 

আপন আপনি মৃত্যুভীতি অনেকটা অন্তর চটতে অস্তু্চিত হটল। 
কিন্তু ?ি নিশ্চেষ্ট হই এরূপ ভাবে বসিয়| থাকা নিতান্ত কাপুরুষের পরি 
চায়ক | ক্ষোপা রি অধিরোহণ করিলে চি ংঅ প্রাণীর কমা কবল হচ্ছে 

ক্ষ! পাইতে পারি। কিন্তু গাছে উঠিবার উপার কি? আমি ঘে বৃক্ষ জি 
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রোগে সম্পূর্ণ অঙ্গম। পরীগ্রামে. জন্ম হইলেও সমগে:গে' কৌশল শিক্ষা 


সাধন-সংগ্রহ ] “যোগী, গুরু ৯৩ 


পোলার, 


করি নাই । তথাপি ঢেষ্টা-কৰিন্তে লাগিলাম। নিকটে. একটা! প্রকাও 
পার্কত্য বুক্ষে. শাখা প্রায় ভূমি-সংলগ্ন.হইয়] ঝুধিতোছল.। সামন্ত চেষ্টায় 


শাখার উপর উঠিয়া কম্পিত কলেররে ধীরে ধীরে শাখা বাহিয়। কাহার 
উৎপত্তিস্থানে গ্মাসিবা!ম।. অনৃষটপূ্ব অ।শ্চর্য্য গহবর { যেখানে -শীখাটা' শেষ ' 


ভইযাছে, ঠিক. ভাঁছারট পার্থ দিয় গুঁড়ির ভিতর প্র্ধাণ্ড গর্ত। নিশেষ 
লক্ষ্য করিয়। দেখিল।ম গহ্বরের ভিতর মৃত্তিকা দ্বার! পূর্ণ; কেব্রমাতর 
একজন, মনু অক্লেশে বসি থাকিতে পারে এমন স্থান আছে। ' আমি 
সাহসে, ভয়. করিয়া ধীরে ধীরে কোটরে নামিলাম। কোনও ভয়ের কারণ 
নাই .দেখিয়! তলায় উপবিষ্ট ছটলাম এবং ছাতাটা খুলিয়। গন্বরের মুখ 
সমাচ্ছাদ ত করিলাম। .কপঞ্চিং নিশ্চিন্ত হইয়া অপার +রু-1-নিলয় জগৎ 


পিতা, ক্গদীশ্বরকে সন্তবাদ দিলাম এবং নন মুদ্রি5 করিয়া ষ্টমস্ত্র জপ 


করিতে লাগিলাম। কত মময় কাঁটিয়] গেল, কিন্তু কালরাত্রি যেন আর 


যাইতে চাহে না। বহুক্ষণ পরে রাত্রি প্রভাতের লক্ষণ লক্ষিত ৪ইতে 


লাগিল। নন্তকুকুট ও অন্যান্য ঢুষ্ট একটী পাখী ডাকিতে লাগিল । হৃদ 
প্রফুল্ল হষ্টল। এ যাঁরা বক্ষ) পাইলাম ভাবিয়| মনে ননে. ভগবানের উদ্দেশে 
কৃতজ্ঞত] জানাইতে .ল।গিলাম। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও মৃত্যুচিস্ত।র অত্যন্ত 
ক্লিষ্ট £ইধ|ছিলীম। এখন নিশ্চিন্ত ছওয়ায় ও.উধাকাজের মন্দ মন্দ সুলীতল 
সমীরণ শবীরে লাগায় অত্যন্ত নিদ্রার আবেশ হইল। দনেঃরূপ ভাবে, 
বসিয়ট বৃক্ষগাত্রে ঠেস্‌ দিয়া নিদ্ৰিত হইয়া পড়িলাম।. | 
নিদ্রাহঙ্গ হলে দেখি, বন-ভূমি আলোকমালায় উত্তাসিত চ্ঃয়াছে। 
আ।শ্চ্য্যা।ম্বত চট ছাতাটী বন্ধ করিয়। ভয়ে ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়! 


দেখি, আমি যে বৃক্ষে অধিঠিত অ|ছি, তাহার তলদেশে ঈদ বৃকষণীত্রে অগ্নি: 
ঠ উপনি্ আছেন। রাত্রিলেষে সহনা এই 


প্রজ্জবীত করিয়া একটা মহন্ত 


১৪ | ধোগ্বীগুরু [ ধোগকল্পে 


NAAN পিসির পিপি 


নিখিড় জঙ্গলে ধানুষ আসিল কোথা হষ্টতে ? উনিও কি আমার স্যার 
বিপদাপন্ন? এতক্ষণ কোথায় ভিলেন ? এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়! 
কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না । চিন্তামুরূপ ভৃত্-প্রেচাদির কল্পনাও 
একবাঁ মনে উঠিল। শেষে দুর্গানাম প্মহণ পূর্বক সাগসে নির্ভর কৰিয়। 
কোটর হইতে বছির্ণতচ ভটল৷াম। এসং পূর্বের বৃক্ষণ।খ। দিয়া অসতৱণ 
করিয়। মনুযামূর্তির সন্মুখে গিয়| দাড়।ইলাম। পচলা বৃক্ষ হঃতে আমাকে 
অবতরণ করিতে দেখিয়! তিনি ভীত, চকিত কিনিন্মিত হলেন না। 
এমন কি, মুখ তুলিয| আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না । দেখিলাম, 
মন্তক অবনত করিয়া আপন মনে গালা ডলিতেছেন। কৌগীন ভিন্ন সঙ্গে, 
দ্বিতীয় বস্তু নাই |.. তদীয় পার্থে একটা বৃহৎ চিম্ট। এবং একটা দীর্ঘল৷ঙ্গুল 
কলিক! পতিত রঠিয়ছে। এতদৃষ্টে তাঁহাকে গৃচ্ত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়। 
অনুমান করিলাম । কিন্তু এই পার্বতীর বন-ভূমে সন্য৷সীর আশ্রম আছে, 
তাহা ত একদিনও ক।ছারও নিকট শুনি নাষ্ট। যাহা চউক, কোনও 
কণ দাস করিয়া প্িজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। নিকটে উপবিষ্ট চষ্ট- 
লা্জ। তাছার গাঁজা প্রস্তুত হইলে কলিকায় সাজিয়া অগ্নি উত্তোলন 
করতঃ বিধিমতে দম লাগাইলেন এবং আমাকে কলিকা দেওয়ার জয্ু 
হাত বাড়াইলেন। যদিও আমান গাঁজা খাওয়ার অভ্যাগ ছিল না, তথাপি 
ভয়ে ভয়ে কলিকা! গ্রহণাস্তর €ই এক টান্‌ দিয়! প্রত্যপণ করিলাম । তিনি 
পুনরায় দম দিয়া অগ্নি ফেলিয়। দিলেন, ভূমি হুঈতে চিম্টা উত্তোলন 
করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তস্তসন্কেতে আমাকে তদীয় অনুসরণ 
করিতে আদেশ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। মনত ব্যক্তির স্তায় 
আমি তাঁছার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। যাইতে যাটতে ভাবিলাষ, 
*কোথায় যাইতেছি ? এ ব্যক্তি কে? ইহার মনের উদ্দেশ্য কি? আমাকে 
কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, পরিচয় লইলেন না, অথচ সঙ্গে যাইতে 


সাধন-সংগ্রহ ] যোগীগুরু ১৫ 


স্টার তা সত সি সিনা রা wh A NA A A পিপিপি অপ সিসি সি সি সী সী সি উট পরী সস সি 


আদেশ করিলেন, ইনার কারণ কি?” একবার বঙন্ধিমবাবুর “কপাল- 
কুগুলার* কাপালিফের কথ! মনে পড়িল । অমনি বুকের ভিতর হুর চুরু 
কৰিয়া কাপি্। উঠিল। তথাপি কাল-ধারিণী কালবরণী কালীর চরণ 
ভরসা করিয়া তার, সঙ্গে যাইতে গাগিলাম। তিনি গুল্মলতা-কণ্টকাদি- 
উপেক্ষা! করিয়। দানবের হ্যায় গমন করিডেছেন। গাজার নেশায় আদি 
চক্ষুতে সরিষা ফুল দেখিতেছি; লঙ্জাবতীর কীটায় গা ক্ষত বিক্ষত হয়া 
রুধিরধারা নির্গত হষ্টতেছে। তথাপি যথাসাধ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও 
তীছার পম্চ(ৎ গমনে ক্ৰটী হইতেছে ন! । বল! বাহুলা, তখন রত্রি প্রভাত 
হইয়াছে। 

কিছুক্ষণ এক্টরূপে সেই নিবিড় বন-ভূমি অতিক্রম করিয়| একটা টাল।র 
নিকট আ।পিলাম। এই স্থানটী স্বভাবনোন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; একদিকে টীলাও 
উন্নতশীর্য বীরের শ্যায় তাল ঠুকিয়া দীড়াইয়া আছে, অন্ত তিন দিকে 
চর্ভেগ্ব নীলিম বন-ভূমি। মধ্যে খানিকট! স্থান পরিষ্কার, বৃক্ষাদিশৃন্ত ). 
একটা ক্ষুদ্র ঝরণ! টালার পার্শ্ব দিয়া সবেগে সুমধুর শব্দ করিতে করিতে 
গমন করিয়াছে। এই স্থানে আলিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া 
দাড়াইলেন। * এইবার তাহার প্রকৃত মুর্তি ন়নগোচকস হইল । কিবিরাটু 
মষ্তি!_-তপ্ত কাঞ্চমের ন্যায় বর্ণ, গ্রাশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, 
“আজ।নুলঘিত মাংসল বান্দর, রক্তাভ অধরে।ষ্ঠ, ভ্রমরক্ৃষ্ণ ঝুম্রো ঝুম্রো 
দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, আকর্ণশিশ্রাত্ত নয়ন, সর্বশনীরে সরলতা মাখা, জন্ষেজ 
শরীর ফুটিয়া বাহির হইতেছে । সেই অদৃষ্পূর্ব অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া আমি 
স্তম্ভিত, শিশ্মিত ও রোমাঞ্চিত। এ জীবনে অনেক সাধুসননা(সী দেখিয়াছি, 
কিন্তু এমন মধুর মূর্কি এ পর্য্যন্ত একটাও নয়নগোচর হয় নাই। কি এক 
অতৃতপূৰ্ক আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল । প্রাণাধারে ভক্তির উতম উৎসারিত 
হইল) কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হই) গেলাম । মাম!র অজ্ঞাতমারে 
দেহ আপনাআপনি তদীয় চরণে লুষ্ঠিত হইল। | 2 


ঠিনি গয়েছে আনায় ছা ধরিয়া হাক গন্তীয ধুর বাঁকে ' 
বলিলেন, “বাদ।।' লহসা সাঁত্রি শেষে আমাকে বৃক্ষতলে ' দেখি ও: 
তোমার পরিচর়াদি কিছু জিজ্ঞাসা না! করিরী' সঙ্গে ‘আসিতে আদেশ 
করিয়াছি, ইহাতে তুমি কিছু 'ভীত ও আশ্চধ্যদ্বিত' হইস্ঈ।ছ ? ' কিন্ত 
ইঠিপূর্কেই তুমি কে? কি অতিগ্রায়ে খুরিতেছ?' আগি বৃক্ষকোটরেউ: 
বা কেন 'অধস্থিতি করিতেছ ?--তাহ! আমি অৃূধ্গত 'হইবছিলাম; সেই 
জন্য কোন কথ। জিজ্ঞাস! করি নাই। নিশীথ সদয় ভৌমার বিষয় অবগত" 
হইয়া তোমাকে এপানে আনিৰার জন্যই এ হৃক্ষতলে বসি প্রতীক্ষা 
করতেছিল।ম।" 

: আদি,অব।ক্‌[-&নি আমার:বিষয় পূর্বেই কিরূপে অবগত হলেন? 
তাহাকে সিদ্ধনহ।পুরুর কলিয়া আমার ধারশা জন্মিল । গত রাত্রের দ।রুণ' 
কষ্ট খিস্থত হইয়া জীন সার্থক জ্ঞান করিলাম। অ।মি তাঁকে অ'ত্মদমর্পণ 
করিয়া তাঁহার শরণাগত হুইলাম। 

‘তিনি নিষ্ট বাফো আমাকে আশ্বস্ত করিয়া আদার পূর্ব পূর্ব জন্মের ও. 
এই জন্মের অনেক গুহা রহস্য প্রকাশ করিলেন এবং যোগশিক্ষা ও সাধন- 
কৌশল: দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন? আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া: 
বিনীতডাবে কৃতজ্ঞতা জানাইলম। গতরাত্রির বিপদ সম্পদের কারণ 
বুঝিতে প। দি সর্ববমঙ্গণময় পরমেশ্বরকে খন্তবাদ দিলাম। এতর্দিমে মনো- 
রখ পিদ্ধিয সম্ভাবনা বু যন! হৃদয় গফুর ও উত্তাসিত' ₹ইয়া উঠিল ।: 


- পরে সেই সিদ্ধমহাঁপুরুষ টালার সরিহিত হয়া কৌশলে একখানাবৃছ- 
দায়তন প্রস্তর অপসারিত করিলেন। আশ্চর্য্য দৃশ্য! প্রকাণ্ড গহ্বর 11! 
আমি তন্মধ্যে প্রনিষ্ট হইয়া দেখিলাম," গহ্বরটী একখানা কু গৃহের ন্যায়: 
প্রশপ্ত ৫পরিষ্কৃত। তিনি আমায় কতকগুলি হস্তলিখিত যোগ ও স্বরোদ্য় 
শান্্র পাঠ- করিতে দিলেন। আমি আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিয়া সিদ্ধদগা-: 
পুরুষের, সহিত তদীয় আশ্রমে সুধস্বছন্দে:কালযাপন করিতে লাগিলাম। 


মাধন-সংগ্রহ ] যোগী গু. ,. ১৭. 


A SAA A NADA NANA NANA ANA N পি প৯িত NA NS NANA ৬রী ৬ চপাসিপি৫িপরসসিপা ANAT ANA ANA A উ্পাছি্ ছিপ উরি সিল A NA দি লী সি পরা AL A NADA ৬ ৯ পর ॥ লা ৯০ 


প্রত্যহ ঠিনি আমাকে অপ ত্য নির্বিশেষে সঙ্গেহে যোগ ও স্বরশাস্ক্রের 
|ঢ কৃটস্থানের বিশদ ব্যাখ্যা! করিয়া শিক্ষা দিতে গাঁগিগেন, এবং মৌখিক 
টপদেশ ও সাধনের সহজ ও স্ুণসাধ্য কৌশল দেগাইয়| দিলেন। আমি. 
চথায় কিঞ্চিদধিক্ক তিন মাস অবস্থিতি করন সিদ্ধমনোরথ হইয়া কৃতজ্ঞ ও 
5ক্তিগদ্গদ চিত্তে তদীয় চরণ বন্দনা করিঃ বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি | 
পফুল্লচিত্তে আমাকে পূর্বের পার্ক্ত্য বস্তিতে পৌছাইয়। দিগেন। 
পূর্কপরিচিত আশ্রয়দাতাগণ সহসা! আমাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া | 
মাশ্চৰ্যা স্বিত ও আনন্দিত হইল। তাঁচারা তিন চারিদিন পার্বত্য বনভূমে 
মার অনুসন্ধান করিয়াছিল । কিন্ত কোন সন্ধান না পাইয়া হিংঅ জন্তুর 
বলিত হইয়|ছি দিদ্ধান্ত করিয়া বিশেষ ৮৬ হইয়াছিল ও মনোবেদনা। | 
|ইয়াছিল। আমি তাছার্দিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলাম এবং ঢু ্‌ 
ক দিন করিয়া! তাহাদের বাটীতে 'বাস করিতে করিতে ব্্মকুণ্ডে 
নাদিয়া উপনীত হইলাম। পরে সেখান. হইতে তীর্থযাত্রিগণের সমভি- 
[হারে ব্দেশে প্রতাগমন করিলাম | রি 

সিদ্ধমহা পুরুষপ্রদণি ত পন্থায় ক্রিয়া অনুষ্ঠ।ন করিয়া আমি শাস্ত্রোক্ত ' 
ধনার সুফল সম্বন্ধে বিশেষ সত্য»1 উপলব্ধি করিয়াছি ।' তাই আজ 
[দেশী শাধনপণ|নুসন্ধিংস্ ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থে কয়েকটা সত্য প্রত্যক্ষ. 
লগ্রদ সহজ ও সুখসাধ্য সধনপদ্ধতি সন্নিবেশিত করিয়া এই পুস্তক 
কাশ করিলাম। সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সাধকগণকে যাহাতে বিড়ম্বন৷ 
ভাগ করিতে না হয়, আমার তাহাই একান্ত ইচ্ছা। এক্ষণে কতদূর 
কার্য হইয়াছি, তাহ! পাঠকগণের বিবেচো। যদি কাহারও কোন 
'যয় বুঝিতে গোল কি সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমাকে পত্র লিখিলে বা 
।কটে উপস্থিত হইলে সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার 
কানা ঠিক নাই। “কাৰ্য্যাধ্যক্ষ--সারস্বত-মঠ, পোঃ সার প্বত-॥ঠ, | 
রহাট আসাম”_-এই ঠিকানায় কার লিখিয়া অ আমার অবস্থিতিয 
ন জানিয়! লইবেন। ৯ 


যোগের শ্রেষ্ঠতা . 

| কর 
সধ্পাধনার মূল ও সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ । শাস্ত্রে কথিত আছে যে 
(বেব্যাসপুত্র শুকদেব পূর্বজগ্মে কোন বৃক্ষোপরি শাখাস্তরালে থাঁকয়। 
'শবমুখনির্গত যোগোপদেশ শ্রবণ করতঃ পক্ষিযোনি হচতে উদ্ধার হট 
প্রজন্মে পরম যোগী হইয়া ছলেন। যোগ শ্রবণে যখন এহ ফল, তখণ 
যোগ সাধন করিলে ব্রন্ধানন্দ লাভ ও সর্বনিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যে।গ 
বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই যে, অবিষ্ত।-বিমোহিত আত্ম। জীবদংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হয়! আঁধ্যাত্মক, আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক এই তপত্রয়ের অধীন 
হটয়াছেন। সেই তাপত্রয় হতে মু'ক্তলাভের উপায় যোগ। যোগ/ভ্যাস 
ব্যতীত প্রকৃতির মায়াজাল জ্ঞাত হওয়া যায় না। যেব্যক্তি যোগী, তাহার 
সন্মুখে প্রকৃতি মায়ালাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুণী চষয়! 
পলায়ন করেন। সোজা কথায়, সেই যোগী ব্যক্তিতে প্রকৃতি লরগরাপ্ত 
ভয়েম। প্রকৃতি লয়গ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্ত আর পুরুষপদনাচ্য হন না, 
খন কেবল আত্মা নামে সংশ্বরূপে অবস্থিত হন। এই সংশ্বরূপে অবস্থান 
কর] বায় বলিয়া যোগ শ্রেষ্ঠ সাধন! নলিয়। উক্ত হচয়াছে। | 

যোগই ধর্শাগতের একমাত্র পথ। তত্ত্বের মন্ত্র, মুসলমানের আল্লা, 
খৃষ্টানের খৃষ্ট, পৃথক. হইলেও যখন তাঁহার! সেই সেই চিন্তায় আত্মহার। 
কন, তখন তাহার অজ্ঞাতসারে যোগাত্যাস করেন বৈ কি! তবে কোন 
দেশের কোন ধর্ম্মশাস্রেরই আর্ধ্য-যোগধর্শের ন্যায় পরিণতি বা পরিপুষ্টি 
ঘটে নাই। ফলতঃ অন্যান্য জাতিসন্বন্ধে খাছ! হউক, ভারতীয় তন্ত্র মন 
পুঞ্জাপদ্ধতি প্রভৃতি সমপ্তই যোগমূলক । 


যোগের শ্রেষ্ঠত৷ ] যোগী গুরু ১৯ 


যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রত। জন্মিলে জ্ঞান সমুৎপর হয়, এবং 
নেই জ্ঞান হচতেই মানবতার মুক্তি ; হইয়া থাকে। নেই সু 
পরমজ্ঞান, যোগ ব্যতীত শাস্ত্র পাঠে লা কর! যায় ন। ভগবান্‌ শঙ্করদেব, 
বলিয়।ছেন-- 
অনেকশতসংখ্যাভিস্তর্কব্যাকরণাদিভিঃএ 
পতিতা শাস্ত্রজালেযু প্রজ্ঞয়৷ তে বিমোহিতাঃ ॥ 


-ধোগবীজ, ৮ 


স্পট 


শত শত *র্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণাদি অনুশীলন পূর্বক মানবগণ শাস্ত্র(লে' 
পতিত হইয়া কেবল বিমোহিত হুইগা থাকে। নাস্ত(বক গ্রঞ্ৃত জান 
ধোগাভ্যাস বাতীত উৎপন্ন হয় ন1। ূ 


মধিত্বা চতুরো বেদান্‌ নর্ববশাস্ত্রাণি চৈব হি ॥ 
সারস্ত যোগিভিঃ গীতস্তক্রং পিবস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ 
| --জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৫১ 


সেদচতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহার নবনীতন্বরূপ লারভাগ 
খোগিগণ পান করিয়াছেন। আর তাহার অসার ভাগ যে তক্র ( ঘোল 
বা মাঠা), পণ্ডিতগণ তাহাই পান করিতেছেন। শীন্্রপাঠে যে জ্ঞান উৎ- 
পর হয়, তাহ! মিথ্য! গ্রলাপমান্জ, প্রকৃত জ্ঞান নহে। নহিষ্্ধীন মনবুদ্ধ 
ও ইঞ্জিয়গণকে সমণ্ড বাহ্‌ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয় অস্তন্ু খীন কর: 
সর্বধা।পী পরমাত্মাতে সংযোজন! করার নাম প্রকৃত জ্ঞান। 

একদা ভরদ্বাজ খধি পিতামহ ব্রন্ধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন_ শকং 
জানমিতি 1” ব্ৰহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন--“একাদশেন্সিয়নিগ্রহেণ সব্গুর- 
পাসনয়া শ্রধণ-মনন-নি দিধ্য(সনৈদৃগি দৃশ্যপ্রকারং সর্ধং নিরন্ক সর্ব সর: 


২০ যোগী, গুরু | 1 যোগক 


NAAN NASA ANSARI AN PN পি পা, AAS NANA তির তিল সিসির ৯৫৮ 


ঘট পটারিধিকারপদাথের চৈৰ্তং বিনা ন কি ফনতীতি মাক্ষাৎকারায়- 
তবে! জ্ঞানম্‌।” অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ জিহ্বা নামিকা-ত্বক্‌, পঞ্চজ্ঞানেন্দিয় ও 
. ইন্ত-পদ-মুখ-পাযুউপস্থ পঞ্চ কৰ্ম্মে জয় এবং মন--এই একাদশ ইন্স্রিয়কে 

নিগ্রহপূর্ব্বক সদ্গুরুর উপাগন! দ্বারা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে 
ঘট-পট-মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয় 
তত্তুতবস্তুঃ বাহা্যস্তরস্থিত একমাত্র সর্কুব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছু 
মাত্র সত্য পার্থ নাই, এতদ্রপ অনু বাত্মুক যে বহ্মমাক্ষ।ৎকার, তাচার 
নাম জ্ঞান। যোগাভ্যাদ না করিলে কখনই জ্ঞান লাভ হয় না। সাধারণের 
ঘে জ্ঞান, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান। কেননা জীবমাত্রই মায়াপাশে বন্ধ ; মায়া 
' পাশ ছিন্ন ন] করিতে পাঁবিলে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় ন।। মায়াপাশ 
ছিন্ন কবিয়া গ্রকৃত জ্ঞানালে।ক দর্শন করিবার উপায় খেগ। যোগসাধনের 
অনুষ্ঠান বাশীত কোনরূগেই মোক্ষলাতের হেতুভূত যে দিব্যজ্ঞান, তাহ! 
উদয় হয় না। মোগবিহীন সাংসাণিক জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র ১-ছদ্দারা কেবল 
সুখ-তঃখ বোধ হইয়া থাকে, মুক্তিপণ যাবার সাহাযা পাওয়া যায় ন। ! 
পরম গোগী মচাঁদেব নিজমুখে শালয়াছেন-- 


যোগহীনং কথং জ্ানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি | 
_-যোগণীজ, ১৮ 


ছে প্রমেশ্ববি । যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হইতে পারে? 
মদ। শিব যোগের শ্রেষ্ট তা দেখাইয়! পার্বতী নিকট বলিয়াছেন = 


জ্ঞাননিষ্ঠো বিরাক্তোহপি ধর্ম্মন্ঞোহপি জিতেন্দিয়ঃ ৷ 
বিনা যোগেন দেবোহপি ন যুক্তিং লভতে পরিয়ে ॥ 


- যৌগবীজ) ৩১ 
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) 


হে প্রিয়ে | জ্ঞানসান্‌, শংসারবিরক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্িয় কিন্বা কোন 
দেবতাও যোগ ব্যাততিরেকে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যোগযুক্ত জ্ঞান 
ব্যতীত কেবল সাধারণ শ্ুদ্ধজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রাধি হয় না . যোগরূপ অগ্নি 
অশেষ পাপপঞ্জর দগ্ধ করে এবং যোগন্বার! দিবাজ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান 
হইতেই লোক সকল নির্বাণপদ প্রাপ্ত হম্ব। ঘেগানুষ্ঠানে সমাধি 
অভ্যামের পরিপাক হইলেই অন্তঃকরণের অপস্তবাদি দোযের নিবৃত্তি হয়। 
তাতা হইলেই সেই শিশুদ্ধ[স্তঃকরণে আত্মদর্শন মাত্রেই অজ্ঞান নিনষ্ট চয় | 
সুতরাং আপনা আপনিই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পাইতে থকে | মোগদিদ্ধি 
ভিন্ন কখন গ্রকত জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। যোগী ভিন্ন অন্যের জ্ঞান 
প্রলাপ মাত্র। 
যাবন্লৈব প্রবিশতি চরন্‌ মারুতো মধ্যমার্গে 
যাবছিন্দু ন“ ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ। 
যাবদ্‌ ধ্যানসহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্বং 
তাবজ জ্ঞানং বদতি তদিদং স্তমিথা প্রলাপঃ ॥ 
_-গোরক্ষমংহিতী., ৪র্থ অংশ 
যে পর্যন্ত প্রাণবাযু সুযুন্না-বিবর মধে। বিচরণ করিয়া কুদর্জে প্রবেশ 
না করে, ঘে পর্য্যন্ত বীর্ধা দৃঢ় না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত চিত্তের স্ব(ভাবিক 
ধ্যায়াকায় বুত্তিগ্নবাহ উপস্থিত ন! হয়, সেই পৰ্য্যন্ত যে জ্ঞান, তাহ! মিথ্যা 
প্রলাপ মাত্র, উঠ! প্রকৃত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও খীর্য্য-কে বশীভূত 
করিতে না পাঁিলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইতে পাৰে না। চিত্ত সত 
, চঞ্চল, স্থির ভয় কিসে? শাস্ত্রেই তাহার উত্তর আঁছে। যথা 
যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো ময্যেকচিত্ততা। 
--আ।দিতা পুরাণ 


২২ যোগী গুরু [যোগবল্লে 


ফেগত্য।ল দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগ দ্বারাই চিত্তের 
একাগ্রচা জন্মে। স্থতরাং চিত্ত স্থির কবিবার উপায় প্রাণসংরোধ, 
কুম্ভক দ্বাণ। [্রাশবাঘু স্থিরীরূত হইলে চিত্ত আপন! আপনিই স্থিরত! 
খাপ হয়। চিত্ত স্থিধ তইলেই, বীর্ধা স্থির হয়। বীর্য স্থির হলেই 
প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়) কুভ্তককালে গ্রাণবায়ু গুষুয়া নাড়ীর মধ্য দিয়া 
বিচরণ করিতে করিতে বরহ্মরন্রন্থ মহাকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেই 
স্থিরত। প্রাপ্ত হয়, প্রাণবায়ু স্থর হইলেই চিত্ত স্তর হয়; কারণ-- 


'-“ ইন্দ্িয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ | 
_-হঠযোগপ্রদী পিক, ২৯ 


মন ইন্দ্রিয়গণের ক্তী, মন প্রাণবাযুর ধীন। স্ন তল।ং প্রাণবাযু স্থির 
হলে, চিত্ত নিশ্চয়ই স্থির হইপে। চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত 5ই'লঈ জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হইয়া অত্মসাক্ষাৎকার ব! ব্রহ্মদাক্ষাৎকার লাভ ভয়। স্ব তরাং 
সকলেরই যোগেন গ্রয়োগ্নীয়হা উপলব্ধি করিয়া তদভ্যাসে নিযুক্ত হয়া 
উচিত। যোগ শাতীত দিনাজ্ঞান লাভ বা আত্মার মুক্তি হয় না। 


এই জন্য পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বোৎকৃষ্ট নাধন। যোগ। এই যোগে 
সকলেই, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। গোগ- 
বলে অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমত।লাভ করিতে পারে--কর্ম্ম, উপাসনা, মনঃসংযম 
অথপ| জ্ঞান -ইতাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়। সমাধিপদ লাভ কারতে পারে। 
মত, অনুষ্ঠান, কর্ণ, শান্তর ও মন্দিরে যায়৷ উপাঁদনা প্রভৃতি উহ্থার গৌণ 
অঙ্গ প্রত্যঙগমাত্র । সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্বের মধ্যে থাকিয়াও সাধক এই যোগ- 
সাধনার কৈবল্যপদ লাভ করিতে পারেন। অন্ত ধশ্মাবলম্বিগণও আধ্য- 
শাস্ত্রোন্ত যোগ।নুষ্ঠ।ন করিয়। সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। 


যোগের শ্রেষ্ঠত৷ ] যোগী গুরু ২৩ 


আস্ত তমাল পলি 


যোগবলে অত্যাশ্চর্য্য অমানুষিক ক্ষমতা লাঁভ হয়। যোগসিদ্ধ বাক্তি 
অণিমাদি অষ্টেশ্বর্ধা লাভ করিয়! শ্রেচ্ছাবিহার করিতে পারেন। ডাছার 
বাক্যসি্ধ হয়; দুৱদর্শন, দুরশ্রবণ, বীর্য্ন্তস্তন, কায়ব্যহধারণ &. 
পরশদীরে প্রবেশের ক্ষমতা জন্মে ; [বা অ্রলেপনে শ্বর্ণাদি ধাত্বস্তর হয় এবং 
অন্তর্ধীন হটনার ক্ষমতা জন্মে + যোগপ্রভাবে এইুসকল শক্তি লাভ হয় 
এবং অন্তর্য্যা মিত্ব ও অপিরেধে শূন্ঠপথে গমন|গমনের ক্ষমতা জন্মে । কিন্তু 
সাবধান, অণৌকিক শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যোগস।ধন কর! কর্তব্য নে ; 
কেননা, তাহাতে মানব সমাজে, দশের মাঝে বাহবা পাওয়া ষায়--কিন্তু যে 
যেমন, তাহাই থাকিবে। ব্রন্দোদেশে যোগসাধন আবশ্যক--বিভূতি 
আপনি বিকাশত হইবে । যোগাত্যাসে আসক্তিশৃন্ত হইতে গিয়া আনার 
যেন অ।সক্র আগুনে দগ্ধ কিন্বা কর্মবন্ধন ছিন্ন করিতে গিয়া কণ্টক- 
পিঞ্জরে বদ্ধ ভইত্তে না ভয়। 


we 


আর এক কথা, শিদ্ধিলাভে যত প্রকার বিস্র আছে, তন্মধ্যে সন্দেচ 
সর্বাপেক্ষ! গুরুতর । আমি এত খাটিতেছি, টচ।তে ফল হপে কি না--এট 
সন্দেহ্ট সাধন পথের কণ্টক। কিন্তু যোগে সে আশঙ্কা নাই, যতটুকু 
অভ্যাস করিবে, তাহার ফল পইবে। কাহারও যোগদাধনে গ্লাবল ইচ্ছা 
সত্বেও সাংসারিক প্রতিবন্ধকবশতঃ ঘটিয়। না উঠিলে, যদি সেঃ উচ্ছা লয়! 
মরিতে পারে, তাহ! হইলে পরজন্মে জন্মস্থানাদিরূপ এরূপ উৎকৃষ্ট উপ।য় 
গ্রপ্ত হইবে, যাহাতে যোগানলন্বনের সুবিধা হুইয়! মুক্তির পথ মুক্ত হুটবে। 
যদি কেছ যোগনুষ্টযন করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্বে দেহত্যাগ করে, তবে এ 
জন্মে যতদূর অনুষ্ঠান করিয়াছে, পরঙগন্মে আপনিই সেই জ্ঞান ফুটিয়! 
উঠিবে, সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে বোগত্রষ্ট বলা 
যায়। -»খোগন্রষ্টের মৃত্যুর পরের অবস্থার কথ! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 


২৪১. ' যোগী-গুরু - [ যোগকল্লে 


ANNA NANA ENE NN 


অর্জুনকে দলিয়ীছেন,_-“যোগঞ্রষ্ট জন পুণ্যকারী ব্যক্তিগণের গ্রাপ্যস্থানে 
বহুদিরল অবস্থান করিয়। -সদাঁচারসম্পন্ন ধনী-গৃহে অথণ। ব্রঙবু দ্ধম্পন্ন 
উচ্চবংশে জন্মলাভ করে: সেই জন্য পৌর্বদেহিক বুদ্ধি প্রাণ হইয়া 
মুক্তিল।ভ বিষয় আধকতর যত্ব করিয়া থাকে ।?* এইরূপ শ্রেষ্ঠতা অবগত 
হইয়া] যোগা নুষ্ঠানে যত কব সকলের কর্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক,-* 


যোগ কি? 


সর্ববচিস্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তে। যোগ উচ্যতে। 
| _যোগশাস্্ 


যংক।লে মনুষ্য সব্ধচিন্তা পারত্যাগ করেন, তৎকালে তাঙার সেই 
মনের লয়াবস্থা যোগ বলিয়া উক্ত হয়। অপিচ 


যোগশ্চিত্ৃবৃত্তিনিরোধঃ ॥ 
--পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২ 


চিত্তের বৃত্ত সকলকে রুদ্ধ বা. নিরোধ করার নাম খোগ। ' বাদনা= 
কামনা-বিজড়িত চিত্তকে বু বলে। এট বৃত্তিপ্রবাহ স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও 
নুযুপ্ত, এই ত্ৰিবিধ অবস্থাতেই মানবন্বদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। চিত্ত 


শর্ট পিপিপি eM A NA OE EE A AON NE লালা লাল লো পিসী লা খাদ সলাসঞা লা ও লো পাপা কা তলা দি 
টে " রহ 


* প্রাপ্য পুণাকৃতাং লোকানুিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 

শচীনাং শ্রীমতাং গেছে ঘোগত্রষ্টোহভিজায়তে ॥ 

অথবা ধোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 

এতদ্ধি দুল ভিতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ 

টি ২৪ বারে বায় 


AAALAC AAA Ne লা ৫৯ পাপা পাস উট 


যোগ কি?] যোগী শ্যরু ২৫ 


সদ! সৰ্ব্বদাই উহার শ্ব(তাণিক অবস্থ| পুনঃ গ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, 
কিন্তু ঠব্দিয়গুলি উহাদিগকে বাচিরে আকর্ষণ করিতেছে ॥ উহাকে 
ধমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ কন! ও উহাকে 
প্রত্যাবৃত্ত করিয়! সেই চিদ্ঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে লইয়। 
যাওয়ার নাম যোগ। চিন্ত পরিষ্কার ন! হইলে তাহাকে নিরোধ করা 
যায় ন]--যেমন মলিন বসন্তে গাব ধরে না, তাঁহাকে কোন রঙে রঞ্জিত 
করিতে হলে পূর্বে পরিষ্কার করিয| লইতে তয় । আম! জলাশয়ের 
তলদেশ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ কি? জল৷।শয়ের জল অপরিষ্কার 
বশতঃ এনং সর্বদ] তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ায় উহার তলদেশে দৃষ্টি পতত 
হয় না। যদি জল নিশ্মল থাকে আর বিন্দুমাত্র তরঙ্গ ন! থাকে, তবে 
অমর উহার তলদেশ দেখিতে পাইব । জলাশয়ের তলদেশ আমাদের 
প্রকৃত শ্বরূপ-_ জলাশয় চিত্ত, আর উহার তরঙগগুলি বৃত্তিস্বরূপ । আমাদের 
হৃদয়স্থ ঢৈতন্তখন পুরুষকে দেখিতে পাই না কেন? আমাদের চিত্ত 
তিংসাদি পাপে মলিন এএং আশ।দি বৃত্তিতে তরঙ্গামিত; ক।পেঠ আমরা 
হৃদয় দেখিতে পাই না। যম-নিয়মাদি সাধনে চিত্তমল বিদুরিত করিয়া 
চিত্তবুত্তি নিরোধ করার নাম যোগ। যম-নিয়মাদি সাধনে হিংসা-কাম- 
প্লোভাদি পাপমল বিদুরিত ও কামন! বামন! বিঞ্জড়ি» চিত্ববৃত্তি প্রবাহ 
নি কারতে পারিলে হৃদয়স্থ চৈতন্ত পুরুষের সাক্ষ।ৎ ঘটিয়া থাকে। 
(এইরূপ দর্শন ঘটিলে-_“আ।ম কে 1” তিন কে? সে ভ্রম দূর হয়। 
[জগৎ কি, পুত্র কলত্র কি, সোনার বাধন কি, লোহার বাধন কি, দে 

নও জন্মে। হৃদয় দৃঢ়ভক্তি ও অহেতুক পেমসম্পন হয়। সেই 
শামহুন্দর, চিদ্ঘন রূপ আর ভুলিতে পারা ষায় না। তখন দিনাজ্ঞ।ন 
জন্ম,_ বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পার! যায়, দাবা-পুত্র-ধনৈশ্বধ্য কিছু নহে, 
দেহ [কচু নহে, ঘট পট-প্রেমপ্রীতি কিছু নে, সেই আঁদি-অস্তহীন' চরাচর 
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২৬. যোগী গুরু | যোগকলে 


eee tt A A Sa Nh A tA a EN ea Ne Ne, 


১৩ MANA ANA SANA AA ONO A A AONE সিল SNA A AN 


বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপই সত্য । সত্যন্বরূপের সত্য জ্ঞানে অসহ্য দুরে যা॥ 
রাধাহ্ামের মহারাসের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হটয়া যায়। 

চিত্তের এই অবস্থা লাতের জন্য যোগের প্রয়োজন । কিন্তু এই অবস্থা 
পাইতে হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে । এট চিত্তবুত্তি নিরোধের 
নাম যোগ । এখন “দেখ! যাউক, কিরূপে সেই চিত্বৃত্তি নিরোধ' করা 
যায়। কিন্তু তৎপুর্বে শরীর-তত্ব জান! আবশ্যক । 


শরীর-তত্ 
1 
যৌগ শিক্ষা করিসার পূর্বে আপন শরীরটীর ব্ষিয় পরিজ্ঞাত 5য় 
আবশ্যক । শরীর ও প্রাণ এই দুইটা বিষয়ের সম্যক ভত্ব অবগত না হইলে 
যোগসাধন বিড়ঘবন। মাত্র? এই জন্য যোগী হইবার পূর্বে বা তৎসঙ্গে সঙ্গে 
উহা জাত হওয়া আবশ্যক । কারণ কায় ও গ্লাণের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাত 
না হইলে, 'গ্রাণকে সংগম কর! যায় না, দেহকে ও অরুগ্ন রাখ! যায় না এনং 
কোন্‌ নাড়ীতে কিরূপে প্রাণ সঞ্চরণ করে, কিরূপে গ্রাণকে অপানের 
সহিত সংযোগ করিতে হয়, তাহাও জান! যায় না। স্বতর।ং যোগসাধনও 
হয় না। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে, 


নবচত্রং যোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং । 
স্বদেহে যে৷ ন জানন্তি কথং সিধ্যন্তি যোগিন: ॥ 
--উতৎপত্তি তন্ত 


নবচক্ত, যোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চাক!শ স্বদেছে যে ব্যক্তি জানে 


রা পাপা পি পি পাস পাস এলসি দির লাক্স রি পলা NY 


না, তাঁচাঁর সিদ্ধি কিরূপে হইবে? যে কোন সাধন জন্য যাচ। প্রয্নোজন, 
সমস্তই দেহ মধ্যে আছে। 
ত্ৰৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সৰ্ববাণি দেহঙঃ ৷ 


ংবেষ্টয সর্ববত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে॥ 
-শিবসংতিত! 


দ্ভৃভৃপিঃ শ্বঃ” এট তিনলোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, তৎসমন্তই 
দেতের মধো অবস্থিতি করিতেছে । সেই সকল পদার্থ মেরুকে বেষ্টন করি! 
আপন আপন বিষয়ের সম্পাদন করিতেছে । 


দেহেহম্যিন্‌ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্থিতঃ | 
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ 
খষয়ো মুনয়ঃ সর্ব নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা। 
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তস্তে গীঠদেবতাঃ ॥ 
স্ষ্টিসংহারকর্তারো ভ্রমস্তৌ শশিতান্কারৌ ) 
নভো বায়ুশ্চ বহিশ্চ জলং পৃথী তখৈব চ॥ 
শিব সংহিতা 
জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত শ্বুমেক্ পর্বত অবস্থিতি করে এবং সমুদয় 
নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও অবস্থান করি! 
পাকে। মুনি-গ্যিদকল, গ্রহ নক্ষত্র, পুণা-তীর্ঘ, পুণা-পীঠ ও পীঠদেবতাগণ 
এই বেহে নিতা অবস্থান করতেছেন। স্ষ্টিসংহারক চন্দ্র-সুর্য্য এই গেছে 
নিপস্তর ভ্রমণ কথিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অ'প্ন, বাযু ও আকাশ 
প্রভৃতি পঞ্চমণাতূতও দেহে অধিঠিত হুইয়া আছেন) 
জানাতি যঃ সর্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়। 


শিব মংচিত। 


২৮ যোগী-প্তরু | যোগকল্পে 


পা পাস পা PV AAA পি ONAN পা পাপা পালা রি BN সি NAINA PA Nm hr hr 


যে ব্যক্তি দোহর এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, দেঃ ব্যক্তিই 
সথার্থ যোগী। সৃতব।ং সব্বাগ্রে দেছতত্্টী জানা অ।বগ্ুক | 


গ্রাতোক জীবশনীরই শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক 
এই সগ্তধাতু দ্বাবা নির্দ্দিত। মৃত্তিক!, বায়ু, অগ্নি, তেজ ও অ।ক।শ--এই 
পঞ্চভূত হ’তে শরীরৎনির্্াণমমর্থ এই সপ্তধাতু এবং ক্ষুধা তৃষ্ণ| দি শ।রীর- 
ধর্ম উৎপন্ন চইয়াছে। পঞ্চভূত হইতে এই পরীর জাত বলিয়া, টাকে 
ভৌতিক দেহ কঠে। ভৌতিক দেহ নিজ্জীৰ ও জড় শ্বভাবাপর ; কিন্ত 
ইঃ] চৈম্ত্যরূগী পুরুষের আবাসভূমি হওয়াতে সচেতনের ন্যায় প্রঠীয়মান 
হয়। শরীবাভান্তবে পঞ্চভূতের গ্রতোকের অধিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
স্থান আছে, ওঁ স্থানগ্ুলিকে চক্র বলে। তাহার! আপন আপন চক্রে 
অবস্থান করতঃ শ।গীরিক সমষ্ট কাধ্য নির্বাহ করিতেছে। গুহাদেশে 
মূলাধ।র চট পৃথিপীতব্বের স্থান, লঙ্গমূলে স্ব।ধিষ্ঠানচক্রটী জল তবে স্থ ন, 
াঁতিমূলে মণিপুর চক্রুটী অগ্নিতত্বের স্থান, হৃদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ু 
তের স্থ'ন, কণঠদেশে সিষ্দ্ধ চক্রুটা আকাশতাত্ের স্থান। যোগিগণ এই 
পাচটা চঞে পৃথাদি ক্রমে পঞ্চমহ(ভূতের ধ্যান করিয়। গ|কেন। ইত! 
ঝাতীত চিন্তাযোগ্য আরও কয়েকটা চক্র আছে। লল।টদেশে আজ্ঞা ন।মক 
চক্রে পঞ্চ শনাত্রতত, ঈক্ত্রিঃতত, চিত্ত ও মনের স্থান । তদু'দ্ জ্ঞান নামক 
চাকর অহংতাত্বের স্থান | তদৃ'্দধ ব্রঙ্মরন্ষে একটী শতদল চক্র আছে, তন্মধো 
মচ্তত্বর স্থান। তদুর্ধে মচাশুন্য সতত্রদলচক্রে গুকৃতিপুরুষ পরমাত্ম।র 
স্থান। গোগিগণ পৃথী হব হইতে পরমান্থা পর্যাস্ত সমস্ত তত্ব এই ভৌতিক 

দেহে চিশ্ব! করিয়া থ।কেন। 


শ 


_নাড়ীর কথ! 


সার্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহাস্তরে নৃণামূ। 
প্রধানভূত| নাড্যস্ত তাস মুখ্যাশ্চভূদ্দশ ॥ 
| শিবসংতিতা, ২৷১৩ 


ভৌতিক দেহটী কাৰ্য্যক্ষম হইবার জন্ত মূলাধান হইতে প্রধানভূত৷ 
সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী উৎপন্ন হইয়া, “গলিত অশ্বথ ব। পদ্মপত্ে যেরূপ 
'শর[জ।ল দৃষ্ট হয়” হদ্রপ অস্থিময় দেহে উপর ওতপ্রে'তভাবে পরিব্যাপ্ত 
বাকিয়|া অঙ-প্রচাঙ্গের কার্যা সকল সম্পন্ন করিতেছে। এই মাড়ে তিন 
লক্ষ নাড়ীর মধ্যে চতুর্দখটী প্রধান । ধথ। 


সুযুস্গেড়া পিঙ্গল! চ গান্ধারী হস্তিজিহিবকা। 
কৃহুঃ সরস্বতী পুষ! শখিনী চ পয়স্বিনী ॥ 
বারুণ্যলম্তুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী। 

এতাস্ু তি মুখ্যাঃ স্থ্যঃ পিঙ্গলেড়াসুযুন্িকাঃ ॥ 


শিব সংহিত| ২।১৪-:৫ 


ইড়া, পিঙ্গল, নুযুয়া, গান্ধ!বী, তন্তিজিহব৷, কুহু, সরস্বতী, পৃ, 
“নী, পংস্বিনী, বারুণী, অলম্ুষ।, বিশ্বোদগী ও যশশস্বিনী--এই চতুর্দশটী 
নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গল৷ ও নুযুয্া-এট তিন নাভী প্রধান]। সবযুষ্না 
নাড়ী মূল।ধার চহতে উৎপন্ন হয়া নাতিমগলে যে ডিম্ব কৃতি নাড়ীচক্র 
আছে, তাহার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উত্থিত হইয়া ব্রন্মরন্ধ পর্য্যন্ত গমন ক[র- 
যাছে। সুযুয়ার বামপার্খ হইতে ইড়। এবং দক্ষিণপার্্ব হইতে পিঙ্গলা উতত 


৩০ যোগীগুরু [ যোগকল্লে 


কী ক নটি তি টি সি লি লি ছি সি কি লী পাশ পতি NAN লাস পরা AAA OANA ANAT SN NN FN NY A NPP ANNO NAN AN SANS NAN AN RANA NASA Mt 


চইয়! স্বাধিষ্ঠীন, মণিপুর, অনাহত ও বিগ্তদ্ধ চক্রকে ধরনুযাকারে বেষ্টন 
করতঃ ' ইড়! দক্ষিণনাদাপুট পর্যাস্ত এবং পিঙ্গল! বামনাসাপুট পর্যাস্ত গমন 
করিয়াছে। মেরুদণ্ডের রন্ধভ্যপ্তর দিয়া সুযুয়া নাড়ী ও মেরুদণ্ডের বহি- 
দেশ দিয়া পিঙ্গলেড়া নাড়ীদ্রয় গমন করিয়াছে। ইড়া চন্দস্বরূপা, পিঙ্গগ! 
সূ স্বরূপাঁ, এবং সুযুয়া , চন্দ্র, হূর্যা ও অগ্নিশ্বরূপা, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
বিগুণযুক্তা ও প্রন্ফুটিত ধৃত্তর পুষ্পদদৃশ শ্বেতবুর্ণা। 
পূর্কে।ক্ত অন্ান্য গ্রধানা নাড়ীর মধ্যে কুহু নাড়ী সুযুয়ার বাম দিক 
হইতে উত্থিত হৃটয়! মেঢ়ু দেশ পর্যাস্ত গমন করিয়াছে। বারুণী নাড়ী দেহের 
উর্ধে এবং 'অধঃ প্রভৃতি সর্ব গাত্রই আচ্ছাদন কবিয়।ছে | যশস্বিনী দক্ষিণ 
পদেব অনুষ্ঠাগ্রীভ।গ পর্যান্্, পৃষান।ড়ী দক্ষিণ নেত্র পর্য্যন্ত, পয়স্থিনী দক্ষিণ 
কর্ণ পর্য্যন্ত, সবস্বতী লিহ্বাগ্র পর্য্যঙ্ক, শঙ্ঘিণী বুম কণ পর্য্যন্ত, গান্ধারী বাম 
নেত্র পধ্যপ্ক, চস্তিজ্ি্ব! সামপদা সুষ্ঠ পর্যান্ত, অলমুষা বদন পর্য্যন্ত এবং 
বিশ্বোদরী উদর পর্য্যন্ত গমন কণিয়াছে। এইরূপে সমস্ত শরীরটা নাড়ী 
দ্বারা আবৃত হইয়] রহিরাছে । নাঁড়ীর উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে মনঃস্থির 
“করিয়া চিন্তা করিলে বোধ হইসে, কন্দমূলটী ঠিক যেন পন্মবীজকে যেয় 
চতুষ্পার্থস্থ কেশরের মত নাড়ীসমূহ দ্বার! বেষ্টিত; এ৭ং বীজকো টার 
মধাস্থল হইতে ইড়৷, পিঙ্গল ও সুযুয়| নাড়ী পরাগকেশরের মত উত্খিত 
হইয়া পূর্বোক্ত স্থান পর্যান্ত গমন করিয়াছে । ক্রমে ওঁ কল নাড়ী হতে 
শাখাগ্রশাখাদকল উত্থিত হইয়া শরীরটাকে আপ|দমস্তক পদ্ত্রের টানা- 
পড়িয়ানেধ মত ন্যাপিয়া রহিয়াছে । 
যোগিগণ গ্রধানভূঙ্ঠা এই চতুর্দশ নাড়ীকে পুণ্যনদী বলিয়া থাকেন। 
কুহু নায়ী নাড়ীকে নম্মদা, শঙ্খিনী নাড়ীকে তাপ্তী, অলঘুষ! নাড়ীকে 
গোমতী, গান্ধাণী না'ীকে কাবেরী, পৃষা নাড়ীকে তাকপর্ণী এবং হস্তি- 
প্রিহ্বা নাড়ীকে শিদ্ধু বগে। ইঁড়া গঙ্গারূপা, পিল! যমুনাস্বরূপা ক্র 


নাড়ীর কথ! | যোগী গুরু র ৩১ 


শালা 


সুযুয়া সরন্বতীরূপিণী ; এই তিন নদী আজ্ঞাচক্রের উপরে যে স্থানে মিলিত 
হটযাছে, সেট স্থানের নাম ত্রিকূট ব। ত্রিবেণী। এলাহাবাদের ত্রিবেণীতে 
লোকে কষ্টোপার্ল্জিত পয়স। ব্যয় করিয়া কিম্বা শারীরিক ক্রেশব্বীকার 
করিয়া স্নান করিতে যান, কিন্তু ও সকল নদীতে বাহাস্ন।ন করিলে যাদি 
মুক্তি হটত, তবে তীর্থাদির জলে জলচনর জীবন্ত থাকিত না, সকলেই 
উদ্ধার পাইত। শান্ত্রেও ব্যক্ত আছে ষে,_- 
“অন্তুঃস্সানবিহীনস্ত বহিঃস্নানেন কিং ফলম্‌ ?” 

অন্তস্নীনবিহীন ন্যক্কির বাহাঙ্সীনে ফোন ফল নাই । গুরুর কপার যিনি 
আত্মীর্থ জ।ত হইয়া আঙ্ঞাচক্রোর্দ্ধে এই তীর্থবাজ ত্রিবেণীতে মানস স্নান 
বাযৌগক স্নান করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিপদ লাভ করেন, শিববাকো 
সন্দহ নাঠ। 

ইড়া, পিঙ্ল৷ ও সুযৃ্ন। এই প্রধান |তনটা নাড়ীন মধ্যে সুধুয়া সর্ব- 
গ্রধ।ন। | ইঠার গর্ভে বজ্জাণী নামক একটা নাড়ী আছে। এ নাড়ী 
শিশ্পদেশ হইতে আরম্ভ হয়া শিরঃস্থান পর্যান্ত পরিবাপ্তা আছে। বন্ধ 
ন[ড়ীর অভাস্থরে আস্ত প্রণবযুক্ত! অর্থাং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ ব্ৰহ্ম, 
বিষ্ণু, শিব আদিতে ও মস্তেতে পরিবৃতী মাকড়নার জালের মত অতি 
সক্ম। চিত্র ণী ন'য়ী আর একটা নাড়ী আছে! এই চিত্রাণী নাড়ীতে পদ্ম 
ব|চক্র সচল গ্রাথত রহিয়াছে। চিত্রাণী নাড়ীর মধ্যে আর একটা 
পিছ্যুদবর্ণা নাড়ী আছে, তাহার নাম ব্রহ্মনাড়ী--মূলাধারপদ্মন্থিত মহ।- 
দেবের মুধবিবর হইতে উখিন্ত হইয়া শিরঃস্থিত সহঅ্রদল পর্য্যন্ত বিস্তার্ণ 
ইইয়| আছে। যথ|=- 


তন্মধ্যে চিত্রাণী স। প্রণববিলসিত যোগিনাং যোগগম্য 
তাতন্তপমেয়া দকলমরসিজান মেরুমধ্যান্তরস্থান্‌। 


৩২ ৷. যোগী গুরু [ যোগকল্লে 


পপ ATA AA PNA DN NE EAN লিপি Nf 


Nea দিতি সি অসি লালা 


ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্‌ প্রথনরচনয়া শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা 
তস্কান্তত্ৰহ্ধনাড়ী হরমুখ কৃহরাদাদিদেবান্তসংস্থা ॥ 
| _-পর্ণানন্দ পরমহংসক্বৃত যট্‌চক্র । 


এই বরহ্মনাড়ীটী অহণ্শি যে।গিগণেব পরিচিন্তনীয়; কারণ, থধেগ- 
সাধনার চরম ফল এন" ব্রহ্মনাড়ীটী হইতে লাভ হয়া থাকে । এই 
বঙ্গনাড়ীর ভিতর দিয়া গমন করিতে পারিলে আম্মস।ঙ্ষ/ৎকাঁ৭ লাভ তয়, 
এবং যোগেধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়! মু ক্তপাভ ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে কোন্‌ 
নাড়ীতে কিরূপ বায়ু সঞ্চরণ করে, জানা আবশ্যক । 


বায়ুর কথা 


ভৌতিক দেহে যত প্রকার শারীরিক-কার্ধ্য হইয়া থাকে, তৎসমস্তই 
বাধুব সাহাযো সম্পন্ন হয়। চৈতন্যেণ সাহ।খো এই জড় দেহে বায়ুই 
জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। দেচ কেবল যন্ত্র মাত্র; 
নাযু এ যন্ত্রটীর চালনা করিবার উপকরণ । সুতরাং বায়ুকে বশ করার 
উপায়ের নাম যোগসাধন!| বায়ু বশ হইলেই মনও বশ হয়, মন স্ববশে 
আনিলে ইান্দ্র্ঙ্য় কর] যায়, ইন্দ্রিয় জয় হইলেই শিদ্ধিগাভের আর বাকী 
থাকে না। বায়ু জয় করিয়া যাহাতে চৈতন্তস্বরূপ পুরুষের সাহ সাক্ষাৎ 
লাভ হয়, তাহার জন্তই মোগিগণ ফে।গসাধন করিয়া থ!কেন; সুতরাং 
সর্বব।গ্রে ব|যুর বিষয় জ্ঞাত হওয়! অতীব প্রয়োজন । 


ঘুর কথা ] যোগী গু গুরু ৩গু 


সদ কাশির রি ৯ বর Aa SANA PN Nad SAR fee ae PN পলির পি শি» উল SN At et PN এত re A wd এসির ANE তিতা dN A 


মানবদেহের অভ্যন্তরে হৃদ্দেশে অন্নাহ ত নামক একটা রক্তবর্ণ পদ 
গছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার পাঠে লাক্মু স্তর (যং) নিহিত 
ছে। ওঁ বায়ুবীজ বা বায়্যন্ত্ৰ প্র'শী নামে অভিহিত হইরা থাকে; 
[ণবাধু শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া দৈহিক : কার্ষ্যভেদে 'দশ 
1ম ধারণ. করিয়াছে । 
প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ। 
নাগ; কৃ্ম্মোহথ কুকরো দেবদত্তো ধনধ্রয়ঃ ॥ 
-_গোরক্ষসংহিতা, ২৯ 
প্রাণ, অপাঁন, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, মধ, কুকর, দেবদপ্' ও ধন- 
7 এই দশনামে প্ৰাণবায়ু অভিহিত হইয়া থাকেন এই দশ বায়ু মধো, 
াণাদি পঞ্চ বায়ু অন্তঃস্থ এবং নাগাদি পঞ্চ বায়ু বহিঃস্থ । অন্তঃস্থ পঞ্চ 
[থের দেহ মধো পৃথক্‌ স্থান নির্দিষ্ট আছে । যথা = 
জি প্রাণে বসেন্নিত্যসপানো গুহ্কমণ্জলে | 
সমানো নাভিদেলে ভু উদানঃ কণ্ঠগধ্যগঃ | 
নানে ব্যাপী শরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চনায়বঃ ॥), 
| -_গৌরক্ষসংহিতা, ৩০ 
প্রধান পঞ্চ বাহুর মধ্যে হৃন্দেশে প্রাণবাযু, অপান বায়ু গুহাদেশে, সমান 
[থু নাভিমগুলে, উদান বায়ু কণ্ঠঁদেশে, ব্যান বায়ু সর্বশরীর ব্যাপিয়া 
[স্থিতি করিতেছে। যদিও বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এক. 
গণবাম়ূই মূল ও প্রধান । 
প্রাণস্ত বৃত্তিভেদেন নামামি বিশ্ধানি চা : 
-শিবসংহিতা' 
প্রাণ বায়ুর দ্বৃতিভেদে বিধিধ নাম সন্কল্িত-হইয়াছে.। এক্ষণে এই 


—৫ 
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৮৫৯৯০ 
জানা আবশ্যক । প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চবাযু ও নাগাদি বহিঃস্থ পঞ্চবায় 
যথাস্থানে অবস্থিত ‘থাকিয়া, শারীরিক সমস্ত কার্ধা সম্পন্ন করিতেছে । 


যথা - | 
নিঃশ্বাসোচ্ছাসরূপেণ প্রাণকর্ম্ম সমারিতম্‌ ! 


অপানবায়োঃ কন্মৈতদ্বিন্ম ত্ৰাদি বিমজ্জণম্‌ 

হানোপাদানচেষ্টাদিব্যানকর্শ্মেতি চেষ্যতে। 

উদানকর্ম্ম তচ্চোক্তং দেহ স্তোময়নাদি যং ॥ 

পোষণাদি সমানস্য শরারে কর্ম কার্তিতং । 

উদগারাদিগুণো। যন্ত্র নাগকর্ম্ম সমীরিতং | 

নিমীলনাদি কৃর্াস্য ক্ষৃতৃষ্ণে কৃকরম্য ১। 

দেব্দত্তস্ত বিপ্রেজ্্র তন্দাকম্মেত্রি কীত্তিত' । 

ধনঞ্জয়স্য শোষাদি সর্ববকন্ম প্রকীর্তিতং ॥ 

_ যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য ৪৬৩ - ৬৯ 
নাসিক! দ্বার! হৃদয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস, উদরে ভুক্তান্ন-পানীয়কে পরিপাক ও 

পৃথক করা, নাভিস্থলে অন্নকে পুরীষরূপে, পানীয়কে স্বেদ ও মৃত্ররূপে এবং 
রসা'দিকে বীর্ধযরূপে পরিণত করা প্র বায়ুর কাধ্য। উদরে অনাদি 
পরিপাক করিবার জন্য অগ্রিপ্রজালন করা, গুহে মলনি:সারণ করা, 
উপস্থে মূত্র নিঃসারণ করা, অগ্ডকোষে বীর্ধ্য নিঃসারণ করা এবং মেট, উরু, 
জান, কটিদেশ ও জঙ্ঘাদ্বয়ের কার্ধ্য সম্পর করা আপান বারুর কার্য । 
পদ্লিপক্ক রসাদিকে বাহাত্তর হাজার নাড়ীমধ্যে পরিব্যাপ্ত করা, দেহের 
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পুষ্টিদাধন করা ও প্বেদ নির্গত করা সঙ্মান্ম বায়ুর কার্য । অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
সন্ধিস্থান ও অঙ্গের উন্নয়ন করা উদ্দান্স বায়ুর কার্য্য। কর্ণ, নেত্র, ঘাড়, 
গুল্‌ফ, গলদেশ ও কটির অধোদেশের ক্রিয়া সম্পন্ন কর! ল্যান্স বারুয় 
কার্য্য। উদগারাদি নাগা বায়ু, মঙ্কোচনাদি সুমি বায়ু, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি 
কুক বায়ু, নিত্রীতন্্াদি দে দ শত বায়ু ও শোষণাদি কার্য প্রঞ্ন- 
পক বায়ু সম্পন্ন করিয়া থাকে। বায়ুর এই সকল গুণ অবগত হইয়া বায়ু 
জয় করিতে পারিলে স্বেচ্ছামত শরীরের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং 
শরীর সুস্থ, নীরোগ ও পুষ্টিকাস্তিবিশিষ্ট করা যায়। 


শরীরে যে. পর্যান্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল দেহ জীবিত থাকে । 
সেই বায়ু দেহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে মৃত্যুসংঘটন 
হন । প্রাণবাধু নাসারন্ধের দ্বারা আকু হইয়া নাভিগ্রস্থি পর্যন্ত গমনাগমন 
করে, আর যোনিস্থান হইতে নাতিগ্রন্থি পর্য্যন্ত অপান বায়ু অধোভাগে 
গমনাগমন করে। যখন নাসারন্ধের দ্বারা প্রাণবাসু আকৃষ্ট হইয়া! নাতি 
মণ্ডলের উর্ধধভাগ স্ফীত করিতে থাকে, সেই কালেই“অপান "বায়ু বোনিদেশ 
হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমগুলের অধোভাগ শ্দীভ করিতে থাকে। 
এইরূপ নাসারন্ধ ও যোনিস্থান উভয় দিক্‌ হইতে প্রাণ ও অপান এই দুই 
_বায়ুই পুরককালে নাভিগ্রন্থিতে আরুষ্ট হয় এবং রেচককালে দুই বায়ু ছুই 
দিকে গমন করে। বথা - | 


মপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাশোহপানঞ্চ ক্ষতি । 
রজ্জুবদ্ধো যখ। শ্যোনো গতোপ্যাকৃষ্যুতে পুনঃ ॥ 
তথা গৈতো বিসন্বাদে সম্বাদে সম্ত্যজেদিদম | 


- বট্‌চক্রতেদটীকা | 
অপান প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানবাধুকে আকর্ষণ 
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জর যাতনা: রজ্জবদ্ধ থাকিলে, , উজ্জীন্‌ হইলেও পুনবার 
গ্রতাগমন করে, প্রাণ বারও নেইরূপ নাসারন্ধ, দ্বারা নির্গত হইয়া€ 
অপান বায়ু কর্তৃক আকুট হইরা পুনর্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করে ; এই ছুই 
বায়ুর বিসংবাদে অর্থাৎ নাসা ও ঘোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীত ভাদে 
গমনে জীবন রক্ষা হয় । আর যখন. তুই বায় নাভিগ্রন্থি ভেদ পূর্বক 
একতে গিলিত হইয়া গণন করে, তখন তাহার! দেহ ভাগ করে, পৃথিবীর 

র জীবেরও মৃতা হয়। গমন কালে এওঁ ভাবকে নাতিশ্বাস বলে। 
বায়ুর এ কল নত আবগত হইয়া ধোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া উচিত! 
অধুনা শনারস্থ হংসাগারের বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্থাক | 


২স-তত্ত 


মানবদেহের অভ্ছনে হন্দেশে অনাহত নামক পন্ধে ক্রিকোণাকার, 
পীঠে বায়ু বীজ গং আছে । এই বায়ুমণ্ডল মধো কামকলাজপ তেজোনয 
ভবর্ণ পীঠে বে লিবিএত্ন দশ ভাস্বর ুবণবর্ণ আল লাল জৰ শিব মাছেন। 
ভাঙ্গার মল্তকে শ্বেতব ৫ তেজোময় অতি হুৃন্ম একটা মণি আছে । তন্মধে৷ 
নির্দাত দীপকলিকার নগা হংসবাজ-প্রতিপান্য তেজোনিশেষ আছে । ইনিই 
জীবেনর এল জা | অহভোন আশ্রম করিয়া এই ভীবাম্মা মানবদেহে 
আছেন। আনত মারায় মুহ্থগান ও শোকে কাতর হই এবং সর্বপ্রকার 
উখাউঃঘ ইতাদি কলভো:। করি] থাকি, তাহা আমাদের সকলের: 


Dl 
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ts ADNAN DNAS ARRAN পা FN NTA NAN OAS APN ANAS AAA SAN পি ANA HALAL রর ৭ ANAS এসি সিসি ANA 


হৃদয়স্থিত পর জীবাত্মা ৫ ৷ ভোগ | করিরা থাকেন। অনাহত পদ্মে এই জীবান্না 
অহোরাত্র সাধন! বা' যোগ অথবা ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। যথা - 


পোহহং-_হংসঃ পদেনৈব জানে| জপতি সর্বদা । 


হংসের বিপরীত “সোহহং” জীব সন্্রদা জপ করিতেছে । শ্বাস-প্রশ্বাস 
হংস উচ্চারিত হর। শ্বাসবারুর নির্গমন সময়ে'হং ও গ্রহণ সমরে সঃ এই . 
শব্ধ উচ্চারিত হয়। হং শিবস্বদ্ূপ এবং সঃ শক্তিরূপিণী । যথাঃ - 

হংকারো নির্গমে প্রোন্তঃ মকারস্তু প্রাবেশনে । 

হত্কার? শিবরূপেণ সকার? শক্তিরুচাতে ॥ 

্্ারাদয় শা, ১১৭ 
শ্বাস পরিত্যাগ করিরা যদি গ্রহণ কর! না গেল, তবে তাহাতেই মৃতু 

হইতে পারে, অতএব হঃ' শিবন্বরূপ ব। বত । সঃ’ কারে গ্রহণ, ইহাই 
শক্তিন্বরূপ । অতএব এই শ্বাস-প্রশ্বাসেই জীবের জীবন্ধ ; শ্বাসরোধেই মৃত্যু । 
সুতরাং হংল ই জীবের জীবাস্মা। শান্বেও ভৃতশুক্ধির মধ্যে আছে “হংস 
ইতি জাবাত্মানং” অর্থাৎ হংস এই জীবাম্ব।। j 
এই হংসশব্দকেই ত্মজ্কগ্প। গান্বভ্রী বলে । যতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, 
ততবার “হংস” পরম মন্ত্র অজপা জপ হর । জীব অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ 
বার অঙ্গ! গারত্রী জপ করিনা থাকে। ইহাই মানবের স্বাভাবিক জপ ও 
সারনা। ইহা জানিতে পারিলে মালা-ঝোল। লইয়া আর বাস্থানুষ্ঠান বা 
উপবাসাদি কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হর না। দুঃখের বিষর, ইহার 
প্রকৃত তত ৪ সঙ্গেতের উপদেশাভাবে এমন সহজ জপসাধনা কেহ বুঝে 
না। গুন্ধপদেশে এই ভংসধ্বনি সামান্য চেষ্টার সাধকের কর্ণগোচর হয় । 
এই হগ বিপরীত "সোহহং” সাধকের সাধন|। জীবাত্মা সর্বদা এই 
“সোহহং” (অর্থাৎ আমিই তিনি, কি না আমিই সেই পরমেশ্বর ) শব জগ 


৩) 
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.করিয়! থাকেন । কিন্তু আমাদের উজির মন তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধক সামান্ত কৌশলে এই স্বত-উত্িত 
অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসামান্ত “হংস” ও “সোহহং” ধ্বনি শ্রবণ করিয়া! অপার্থিব 
পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন । 


পেতো ০০০০০ 


প্রণব-তত্ত 
804 
অনাহত পদ্নের পূর্ব্বোক্ত “হংস” ধ্বনিকে প্রণবধ্বনি বলে। বথা- 


পব্বব্রন্মেতি তাং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবঃ সদাশিবঃ। 
অনাহতেষু চক্ৰেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ 
--পরাপরিমলোল্লাস 
মর্থাৎ শব্দ ব্ৰহ্ম । তাহা! সাক্ষাৎ দেবতা সদাশিব | সেই শব্দ অনাহাত 
চক্রে আছে। অনাহত পদ্মে হংস উচ্চারিত হয়। সেই হংসই প্রণ-ল 
বা ওঁকার। যথা £-- 
হকারঞ্চ সকারঞ্চ লোপযিত্বা ততঃ পরং | 
সন্ধিং কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোইসৌ মহামনুঃ | 
- যোগম্বরোদয় । 
অর্থাৎ “হংস” বিপরীত “সোহ্হং” হয়? কিন্তু স আর হ লোপ 
হইলে কেবল ও থাকিল। ইহাই হৃদয়স্থ শববরন্গরূপ ওঁকার। দাধকগণ 
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শবধব্রহ্মরূপ প্রণবধ্বনি ( গুকার ) শ্রবণলালসায় দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত 
পদ্ম উর্ধমুখে চিন্তা করিয়া গুরূপদেশানুসারে ক্রিয়া করিবেন, তাহা হইলে 
হংস বা ওঁকারধ্বনি কর্ণগোচর হইবে। 
 . এই শব্ববরক্গরূপ গুকার ব্যতীত আর একটা বর্ণবক্ষরূপ ওঁকার আছেন। 
তাহা আল্তাচক্রোর্ধে নিরালম্বপুরে নিত্য বিরাজিত। ভ্রমধ্যে দ্বিদলবিশিষ্ 
শ্বেতবর্ণ আজত চে প্র আছে। এই চক্রের উপর যেস্থানে সুযুয্না-নাড়ীর 
শেষ ও শঙ্ছিনীনাড়ীর আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানকে ন্নি্লালম্বপুী 
বলে। তাহাই তেজোময় তীরকক্রঙ্গ স্থান। এইখানে ব্রহ্গনাড়ী আশ্রিত 
তারক বীজ প্রণব (পুঁকার) বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রণব বেদের প্রতিপা্ 
বন্ধরূপ এবং শিবশক্তিযোগে প্রণবরূপ | শিব শব্দে হ-কার, তাহার আকার 
গজকুস্তের ন্যায় অর্থাৎ “ও” কার। ও-কার রূপ পধ্যন্কে নাদরূপিণী 
দেবী ; তদুপরি বিন্দুরূপ পরম শিব। তাহা হইলেই ওঁ-কার হইল। সুতরাং 
শিব-শক্তি বা প্রক্কতি-পুরুষের সমবোগেই ওঁকার | তন্ত্রে এই গুকারের 
সথলমুন্তি বা ্লাজল্লাজেম্ধব্লীরূপ মহাবিদ্তা প্রকাশিতা।* তাহার 
গুঢ় রহস্য ও বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের প্রতিপান্ঠ নহে। | 
সাধক যোগানুষ্ঠানে যথাবিধি ষটুচক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয়ে 
' এই নিরালম্ব পুরীতে আসিলে মহাজ্যোতিরপ ব্রহ্ম ওঁকার অথবা আপন 
আপন ইষ্টদেবতা দর্শন হয় এবং প্রকৃত শির্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। সকল দেব- 
দেবীর বীজ স্বরূপ বেদপ্রতিপান্ঠ ত্রহ্ধরূপ প্রণব-তত্ব অবগত হইয়া সাধন 
করিলে ঠা তারকত্রঙ্ধ স্থানে জ্যোতির্ময় দেবদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করা 
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* খ্রি স্বামী বিমলানন্দ কৃত কতিকাতা--চোরব।গান আটষ্টডিও হইতে প্রকাশিত 
্ীপ্রীকালিক। মূর্তি প্রণবের সুলরূপ। পঞ্চপ্রেতাসনে মহাকাল শায়িত, তাহার 
নাভিকমলে শিবশক্তি অবস্থিত --অপূর্ব্ব মিলন ! 


Ho যোগী গুরু | A যোগঁকল্পে 


লালা দস জলা সি ৮১ ২৮৯৮৮ তা উপ সিল সাত পাতা পাতল লালা লে সিসি এলো তাছ পিসি, MSs 


বায়। হি হইলে'আর তীর্থ তীৰ্থে ছটাছুটা করিয়া. অকারণ কষ্টভোগ 
করিতে হয় নী। ৃ | 

সকার প্রণবের নামান্তর মাত্র। ওকারের তিন রূপ ;- শ্বেত, গীত ও 

লোহিত। অ, উ, ম যোগে প্রণব হইয়াছে এবং ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর 

প্রণবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। , যথা 


শিবে! ব্রহ্মা তথা পিফুখোঙ্কারে চ প্রতিষ্ঠিত? | 
অকারশ্চ ভবেদ্ব লগা উকারঃ বাতি | 
মকারো কুছ হত্যুক্তঃ_ 


অ-কার ব্রহ্মা, উ-কার বিষ্ণু, ম-কার মহেশ্বর। সুতরাং প্রণবে ব্রহ্ম! 
বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেন, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন শক্তি এবং 
সত, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রতিষ্ঠিত আাছে। শেজ্জন্ত ইহাকে ভ্রস্ত্রী 
কহে। শাস্ত্রে আছে, “ত্রযীধন্মঃ সদাকলঃ;” অর্থাৎ তরী অকার, উকার 
ও মকার বিশিষ্ট শব্দ প্রণবধন্ম সর্বদা কলদ[তা। বিনি প্রণবন্ররঘুক্ত গায়ত্রী 
জপ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রী জপে তিন 
প্রণব সংযুক্ত এবং ইষ্টসন্ত্রের আদি ও অস্তে প্রণব দ্বারা সেতুবন্ধন করিয়া 
জপ ন| করিলে গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র জপ নিক্ষল। আমাদের দেশের 
ব্রাঙ্মণ্গণ গায়ভ্রীর আদি ও অন্তে ঢুই প্রণব যোগে জপ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত তাহা শান্তবিরুদ্ধ ; আনি, প্ান্ধতির পরে ও শেষে এই তিন স্থানে 
প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ bl কর্তব্য। | | 

পূৰ্বেই বলিয়াছি, অ, উ, ন, যোগে প্রণব । প্রণবের এই অকার নাদ- 
রূপ, উকার বিন্দুর্ূপ, কার কলারূপ এবং ওুঁকার জ্যোতীরূপ। 
সাধকগণ সাধনাসময়ে প্রথমে নাদ শুনির! নাদলুন্ধ হন, পরে বিন্দু,” 
তৎপরে কলা-লুব্ধ হইয়া সর্বশেষে জ্যোতিতদর্শন করিয়া থাকেন:। 


4 ত সিরা সা ae ৯৫ ছল ea সা সিন 
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প্রণবে অষ্ট অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান, পঞ্চ দেবতা প্রভৃতি আরও অনেক 
গুহরহস্ত আছে। কিন্ত সে সকলের সম্যকৃতত্ব বা বিশদ ব্যাখ্যা বিবৃত 
কর! এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। 


০০ নললে 


ঝুলকুগুলিনী-তত 
85: 
শুহাদেশ হইতে ই অঙ্গুলি উৰ্দ্ধে লিঙ্গমূল হইতে ছুই অঙ্গুলি অধোদিকে 
চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মুলাত্ধাব্র পদ্ম আছে। তাহার মধ্যে পূর্বোক্ত 
এপ্গনাড়ী-মুখে স্বস্মস্ভ,ভিনজ্ষ আছেন। তাহার গাত্রে দক্ষিণাবর্তে পাড়ে 
তিনবার বেষ্টন করিয়! কু গুণ্সিন্নী শক্তি আছেন । যথা 
পশ্চিমাভিমুখী যোনিগুদমেঢাম্তরালগা । 
তত্র কন্দ* সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুণ্ডলী সদা ॥ 
-শিবসংহিতা 
গুহ ও লিঙ্গ এই দুয়ের মধ্যস্থানে পশ্চাদভিমুখী আনিক্মগল 
আছে--সেই যোনিম শুলকে কন্দও বল! যায় । যোনিমগুলের মধ্যে কুগুলিনী- 
শক্তি নাড়ী সকলকে বেষ্টন করিয়! সার্ধ ত্রিকুটিলাকার সর্পরূপে আত্মপুচ্ছ 
মুখে দিয়! সুমুয়া ছিদ্রকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। 
এই কুগুলিনীই নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা প্র ক্ুতি ; তাহার ছুই মুখ, 
এবং বিদ্বান্লতাকার ও অতি হুক্ম, দেখিতে অর্ধ ওস্কারের প্রতিক্ৃতিতুল্য । 
মরামরান্থুরাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুগুলিনী বিরাজিত আছেন.। 


৪২ যোগী-গুরু | যোগকল্লে 
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পন্মোদরে বেমন ন অলির অৱস্থিতি, সেইরূপ দে দেহ মধ্য ধ্যে কুণ্ডলিনী বিরাঞ্জিত 
থাকেন । ওঁ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে কদলী কোষের ন্যায় কোমল মূলাধারে 
চিতশক্তি থাকেন। তাঁহার গতি অতি ছুলক্ষা। 

কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণ তেজঃস্বরূপ দীপ্তিমতী এবং সত্তর, রজঃ 
ও তমঃ এই ত্রিগুণের প্রহ্ুতি ব্রল্গাশক্তিন । এই কুগুলিনী-শক্তিই ইচ্ছা 
ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্ধ শরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ 
করেন। এই শক্তিই আমাদের জীবনীশক্তি । এই শক্তিকে আরত্ীভূত 

এই কুলকুগুলিনী-শক্তিই জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ | কিন্তু কুগুলিনী- 
শক্তি ব্রহ্ধ্ধার রোধ করতঃ সুখে নিদ্রা বাইতেছেন ; তাহাতেই জীবাস্মা 
রিপু ও ইন্দিয়গণ কর্তৃক চালিত হইয়া অহংভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং 
অজ্ঞানমায়াচ্ছন্ন হইয়া সুখছ্ুঃখাদি ভ্রান্তি জ্ঞানে কন্খফল ভোগ 
করিতেছেন । কুগুলিনী-শক্তি জাগরিতা না হইলে শত শত শাস্ত্রপাঠে বা 
গুরূপদেশে প্রকৃত জ্ঞান সমুভ্ভুত হর না এবং তপ-জপ ও সাধন-ভজন 
সমস্তই বৃথা । বথা-_- 


মুলপদ্মে কুণ্ডলিনা যাবন্লিদ্রায়িহা প্রাভো । 

তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্তযন্্ার্চনাদিকম, ॥ 

জাগর্তি যদি সা দেবি বহুভিঃ পুণাসঞ্চয়ৈঃ । 

তদ! জলদি ত মন্্রযন্তার্চনাদিকম ॥ 

_গোতমীয় তত 
মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি যাবৎ জাগরিত না হইবেন, তাবংকাল 

ন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা বিফল। বদ্দি পুণ্যপ্রতাবে সেই শক্তি- 
দেবী জাগরিতা ইয়েন, তবে মন্ত্র জপাদির ফলও সিদ্ধ হইবে । 


কুলক শুলিনীতন্ব.] যোগী গুরু ES 
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বোগানুষ্ঠান দ্বারা কুগুলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই 
মানব-জীবনের পূর্ণত্ব। ভক্রিপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ কুগুলিনী শক্তির ধ্যান পাঠে 
সাধকের ওঁ শঙ্ষি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে ও ওর শক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিতা' 
হইয়া থাকেন । ধ্যান যথ! 
ধ্যায়তে কুগুলিনীং সুক্মাং মুলাধারনিবাসিনীম্‌। 
তামিউদেবতারপাং সার্দজিবলয়ান্বিতীম | 
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়স্তুলিজাবেষ্টিতাম্‌ ॥ 
*এক্ষণে শরীরস্থ নবচক্রাদির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ; নতুবা যোগ 
সাধন বিড়ম্বনা মাত্র । ' 
নবচক্রং কলাধারং ব্রিলক্ষ্য ব্যোমপঞ্চকম | 
স্বদেতে যো ন জানতি স যোগী নামধারকঃ ॥ 
-যোগ স্বরোদর 
শরারস্থ নবচক্র, যোড়শাধার, ত্রিলক্ষা ও পঞ্চ প্রকার ব্যোম বে ব্যক্তি 
মবগত নহে, সে বান্তি কেবল নামধারী যোগী অর্থাৎ সে যোগতত্বের 
কিছুই জ্ঞাত নহে। কিন্ত নবচক্রের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন! করা এই নিঃস্ব 
শুলথকের সাধায় নহে। তবে এই গ্রন্থে যে কয়েকটা সাধন কৌশল 
সন্নিবেশিত হইল, তংসাধনোপযোগী মোটামুটা নবচক্রের বিবরণ বর্ণিত 
হইল। যিনি সম্যক জানিতে চাহেন, তিনি পূর্ণানন্দ পরমহংস কৃত 
“ঘটচক্র” হইতে জানিয়া লইবেন । যোগসাধন ব্যতীত, নিত্য নৈমিত্তিক 
ও কামা জপ পঁজাদি করিতেও চক্রাদির বিবরণ জানা আবঙ্লাক। 
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মুলাধারং ঢতুষ্পরং গুদোদ্ধে বর্ততে মহৎ! 

লিঙ্গমূলে ভু গীতাভং স্থাধিষ্টানস্ত ষড় দলম্‌ ॥ 

তৃত য়ং নাভিদেশে তু দিগিলং পরমা্ভুতম। 
 অনাহতমিষ্টগীঠং চতুর্থকমলং হৃদি ॥ 

' কলাপরং পঞ্চমন্তর বিশুদ্ধ: কণ্ঠদেশতঃ ! 

গজভায়াং যষ্ঠকং 'ক্ৰং ল্গৰোমধ্ো দ্বিপরকম ॥ 

চত্ন-ষগ্িদলং ভালুমধ্যে চক্রন্থু মধ্যমম, | 

বন্ধরন্ধ হষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভগ ॥ 

নবমন্থ মহাশুন্য: চক্রন্ত তৎ পরাৎপরম,। 

তন্মধো বর্ততে পদ্ম: সহস্রদলমন্ত্ুতম, ॥ 

= প্রাণতোধিণীধৃত তন্ত্রবচন 

এই তত্থবচনের ব্যাখ্যায় সাধকগণ নবচক্রের বিবরণ কিছুই জানিতে 


' পারিবেন না; অতএব যটুচক্রের সংস্কৃতাংশ পরিত্যাগ করিয়| অনুবাদ 
হইতে সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইল । 
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মানবদেহের ুহাদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দে ও লিঙ্গমূল হইতে দ্ুই 
অঙ্গুলি নিযে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত যে যোনিমণ্ুল আছে, তাহারই উপরে 
মনা প্র পদ্ম অবস্থিত । ইহা অন্ন রক্তবর্ণ ও চতুর্দিল হী চতুর্দল 
ন শষ স এই চারি বর্ণাত্মক। এই চারি বর্ণের বর্ণ স্থবর্ণের স্তায়। এই পদ্মের 
কর্ণিকামধ্যে অষ্টশূল-শোভিত চতুক্ষোণ পুখ্যী'মণুহন আছে। তাহার 
একপার্থে পৃথীবীজ নহ আছে। তন্মধ্যে পৃরথীবীজ প্রতিপান্ব ইত্দ্রেলল 
আাছেন। ইন্্রদেবের চারিহস্ত ও পীতবর্ণ এবং শ্বেত হস্তীর উপর উপবিষ্ট । 
ইন্দের ক্রোড়ে শৈশবাবস্থায় চতুভূজ ব্রহ্মা আছেন। ব্রহ্মার ক্রোড়ে 
বা্তবর্ণা, চতুভু'জা, সালঙ্কতা ডাকিনী নামী তত্শক্তি বিরাজিতা। 
লং বীজের দক্ষিণে কামকলারূপ রক্তবর্ণ ত্রিকোণমগ্ডল আছে। তন্মধ্যে 
তেজোময় রক্তবর্ণ কীনীহ বীজরূপ কন্দর্প নামক রক্তবর্ণ স্থিরতর বায়ুর 
বসতি | তাহ'র মধ্যে ঠিক ব্রহ্মনাড়ীর মুখে স্বস্মস্,নিজ আছেন। ও 
লিঙ্গ রক্তবর্ণ ও কোটা স্থধ্যের ন্যায় তেজোময় । তাহার গাত্রে সাড়ে তিনবার 
বেষ্টন করিয়া কুগুলিনী-শক্তি আছেন। এই কুল-কুগুলিনীর অভ্যন্তরে 
চিংশক্তি বিরাজিতা | এই কুগুলিনী-শক্তি সকলেরই ইষ্টদেবীস্বরূপিণী এবং 
মূলাধারচক্র মানব দেহের আধার স্বরূপ, এজন্য ইহার নাম আধারপদ্ম । 
সাধন-ভজনের মূল এই স্থানে, এই জন্য ইহাকে মুলাধারপন্ম বলে । 


এই মূলাধারপন্প ধ্যান কৰিলে গস্ঠ পদ্ঠাদি, বাকৃসিদ্ধি ও আরোগ্যাদি 
লাভ হয়। 


দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান চক্র 


পসরা 


লিঙ্গমূলে সংস্থিত দ্বিতীয় পদ্নের নাম পাদ [নম । ইভা সুপ্রদীপ্ত অরুণ 
বর্ণ ও বড় দলবিশিষ্ট৫ ষড়-দল-ব ভমযরল এই ছয় মাতৃকাবণাত্মুক ।' 
প্রতোক দল অবজ্ঞা, মৃচ্ছা, প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, সর্বনাশ ও ক্র রত! এই 
ছয়টা বৃত্তি রহিরাছে। ইহার কর্ণিকাভান্তরে শ্বেতবর্ণ র্দচন্্রীকার = জু 
স্মগুলল আছে। তন্মধ্যে বরুণবীজ শ্বেতবর্ণ কহ রহিয়াছে । তাহার 
মধ্যে বরুণবীজপ্রতিপাদ্য শ্বেতবর্ণ দ্বিভূজ ক্রু দেবতা মকরারোহণে 
অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে জগংপালক নবযৌবনসম্পন্ন হ ব্রি আছেন । 
তাহার চতুতু জ, চারি হাতে শখ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। 
বক্ষে গ্রীবংস কৌস্তভ শোভিত এবং পরিধানে পীতান্বর। তাহার ক্রোড়ে 
দিব্যবন্থ ও আভরণভূষিতা, চতুভূ'জা গৌরবর্ণা ব1কিন্দী নামী তৎশক্তি 
বিরাজিতা। 

এই পঞ্স ধ্যান করিলে ভক্তি, আরোগ্য ও প্রভৃত্বাদি সিদ্ধি হইয়! 
থাকে। 


তৃতীয়-_মণিপুর চক্র 
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নাতিদেশে তৃতীয় পদ্ন মনিপুর অবস্থিত। ইহা মেঘবর্ণ দশদলযুক্ত, 
দশদল-ডটণতথদধ নপক এই দশ মাতৃকাবর্ণাতবক । এই দশ 
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ৰণ নীলবৰ্ণ। ৷ প্রত্যেক দলে রঙা পিশুনতা, ঈর্ষা, তি বিষাদ, কথায়, 
তৃষ্ণা, মোহ, স্বণা ও ভয় এই দশটা বৃত্তি রহিয়াছে। মণিপুর 
কর্ণিকামধ্যে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ হিক্মগুভন আছে। তন্মধ্যে বহ্ছিবীজ 
লু আছে ; ইহাও রুক্তবর্ণ। এই বহ্নিবীজমধ্যে ততপ্রতিপাগ্য চারি হস্তযুক্ত 
বক্তবর্ণ অঅগ্রিদেব মেঘারোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তংক্রোড়ে জগন্নাশক 
তম্মভূষিত সিন্দুরবর্ণ লু ব্যাপ্রচন্াসনে উপবিষ্ট আছেন। তাহার দুই হস্ত, 
এই ঢুই হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। তাহার ত্রিনয়ন ও পরিধান 
বাণ্চন্্ । তাহার ক্রোড়ে পীতবসন পরিধানা, নানালঙ্কারভূষিত! 
চতুভূজা, সিন্দুরবর্ণা লান্ষিন্নী নানী ততশক্তি বিরাজিতা | 

এই পদ্ম ধ্যান করিলে আরোগ্য এশ্বর্যযাদি লাভ হয় এবং জগম্নাশাদি 
করিবার ক্ষমতা জন্মে। 


চতুর্থ__অনাহতচক্র 


হৃদয়ে বন্ধুকপুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট দ্বাদশদলযুক্ত চতুর্থ পদ্ম অন্নাহত 
অবস্থিত। দ্বাদশদল,--ক খ গ ঘঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশ মাতৃকা- 
বর্ণাত্মক। বর্ণ করেকটীর রং সিন্দুরবর্ণ। প্রত্যেক দলে আশা, চিন্তা, 
চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক 
ও অনুতাপ এই দ্বাদশটী বৃত্তি রহিয়াছে । এই পল্নের কর্ণিকামধ্যে অরুণবর্ণ 
ুধ্যমণ্ডল এবং ধূমবর্ণ' বটুকোণবিশিষ্ট ব্রান্মুম গুল আছে। তাহার 
একপার্শ্ব ধূন্রবর্ণ বাযুবীজ আবহ. আছে। এই বাুবীত্রমধ্যে ততপ্রতিপাস্ত ধুর 
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বৰ্ণ, চতুভূক্জ লান্মুদেব কৃষদারাধিরোহণে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্রোড়ে, 
বরাভয়-লগ্গিত ত্রিনেত্রা সর্ধবালঙ্কারভূষিতা মুগ্তমালাধরা পীতবর্ণা কাক্কিন্নী 
নারী ততশক্তি বিরাজিতা। এই অনাহত পন্নমধ্যস্থ বাণলিঙ্গ শিব ও 
জীবাত্মার বিষয় হংস তত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে। . 

এই অনাহত পদ্ম ধ্যান করিলে অণিমাদি অষ্টেশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে । 


2৮ শিশ্ন 
টি 


পর্চম_ বিশুদ্ধচক্র 


কণ্ঠদেশে ধূত্রবর্ণ যোড়শদলবিশিষ্ট ব্রি শুদ্ধ পতন অবস্থিত । বোড়শদল - 
অআইইঈউউপ্ঝপ্৯ 3 এত ও ও অং অঃ এই ষোল মাতৃকাবৰ্ণাত্মক । 
এই 'বর্ণগুলির বর্ণ শোণ পুপ্পের বর্ণ সদৃশ । প্রত্যেক দলে নিষাদ, ঝষভ, 
গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সপ্ত স্বর ও হু’ ফট বৌবটু, বট 
স্বধা, স্বাহা, নমঃ, বিষ ও অমৃত প্রভৃতি রহিয়াছে । এই পগ্নের কর্ণিকায় 
শ্বেতবর্ণ চন্্রন গুল মধ্যে স্ফটিকসদূশ বর্ণবিশিষ্ট হু. আছে । তাহার মধ্যে হং- 
বীজ প্রতিপাস্ত আক ।স্শ-দেবতা শ্বেতহস্তীতে আরূঢড়। তাহার চারি 
হাত, এ চারি হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। এই 
আকাশ-দেবতার ক্রোড়ে ত্রিলোচনান্বিত পঞ্চমুখলসিত দশতুজ সদসং- 
কর্ম-নিয়োজক ব্যাঘ্রচন্খান্থর লঙ্কা ল্ণিল আছেন। তাহার ক্রোড়ে শর 
চাপ, পাশ ও শূলবুক্তা চতুতূ জা পীতবসনা রক্তবর্ণ: স্প।ক্ি্পী নায়ী 
তংশক্তি অদ্ধাঙ্গিনীরূপে বিরাজিতা। এই অদ্ধনারীশ্বর শিবের নিকটে 
সকলেরই বীজমন্তর বা মূলমন্ত্র বিদ্যমান আছে। 
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re NE পাস EN Ne পিল ছল অনা মিলান পরি লা পাচি পপ 


NA Te লা তাস সাদা লাও পা সত খা পাছ পিসির সস 


এই বিশুদ্ধপদ ধান করিলে, জর! ও মৃত্যুপাশ বির 
ভোগাদি হয়। 


১ 


ষষ্ঠ __আজ্জাচক্র 
টিন রি | 


জন্থয়মধ্যে শ্বেতবর্ণ দ্বিদলবিশিষ্ট তল ডন্তা'পন্ম অবস্থিত । ঢুই দল- & 
গ্ এই দুই বৰ্ণাত্মক। এই পদ্নের কর্ণিকাভ্যন্তরে শরচ্চন্দ্রের ঠায় নির্মল 
শ্বেতবর্ণ ভ্রিকোণমগ্ডল আছে । ত্রিকোণের তিন কোণে সত্ব, রজ ও তমঃ 
এই তিন গুণ এবং ব্রিগুণান্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেব আছেন। 
ভ্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে শুর্ুবর্ণ চন্দ্র লীজ্ত হ্‌ দীপ্তিমান আছেন । 
ত্রিকোণ মণ্ডলের এক পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ বিন্দু আছে । তাহার পার্শ্বে চন্দ্রবীজ 
প্রতিপাপ্ত বরাতয়-লসিত দ্বিভূজ দেববিশেষের ক্রোড়ে জগঝিধান-স্বরূপ 
শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিনেত্র ভন্তা্ন-দাত! শি আছেন। তাহার 
ক্রোড়ে শশিসম শুরুবর্ণ। যড়বদনা বিদ্যা-মুদ্রা-কপাল-ডমরু-জপবটি-বরাভয় 
শর-চাপান্ধুশ-পাশ-পক্কজ-ললসিতা ছাদশভুজ| হাক্কিন্টী নায়ী তৎশক্তি 
জতা। 
আজ্ঞাচক্রের উপরে ইড়া, পিঙ্গল! ও সুুয়া এই তিন নাড়ীর মিলন 
। এই স্থানের নাম তির কুট বা ত্রিবেণী । এই -ত্রিবেণীর উর্দ্ধে সুযুয়া 
থের নিয়ে অর্দচন্জ্াকার মণ্ডল আছে। অর্দচন্ত্রের উপরে তেজঃপুঞ্জী 
ঘপ একটা বিন্দু আছে। এ বিন্দুর উপরি উর্ধাধোতাবে দণ্ডাকার নাদ 
৷ দেখিতে ঠিক যেন একটা তেজোরেখা দগ্ডায়মান। ইহার উপরে 
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শ্বেতব্ণ একটা ভ্রিকোণ ২ মণ্ডল আছে। তন্মধ্যে ডিল শিবাকার 
 হকারার্দ আছে। এই স্থানে বায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে । ইহার অন্তান্ত 
বিষয় প্রপবতত্বে বর্ণিত হইয়াছে। 

এই আজ্ঞাপদ্নের আর একটা নাম ভন্তান্নপপচ্ঘ । পরমাত্মা ইহার 
অধিষাত এবং ইচ্ছা! তাহার শতি। এখানে প্রদীপ্তশিখারূপিনী আত্ম 
জোতিঃ সুপীত স্বর্ণরেএর স্তায় বিরাজমান । এই স্থানে যে জ্যোতিদীর্শন 
হয়, তাহাই সাধকের আক্প্রতিন্্ ॥ এই পদ্ম ধ্যান করিয়া 
দিব্যজ্যোতিঃ দর্শন ঘটিলে যোগের চরম ফল অর্থাৎ প্ররুত নির্বাণ প্রাপ্ত 
: হয়। 


সপ্ত্__ললনাচক্র 


তালুমূলে রক্তবর্ণ চৌষট্রিদলবিশিষ্ট তললন্নাচপ্রন অবস্থিত । এই 
পদ্বে অহংতত্ত্রেব্ন স্থান। এখানে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, নেহ, দম, মান 
অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্রম, উন্মি ও শুদ্ধতা এই দবাদশটী বৃত্ত 
এবং অমৃতস্থালী আছে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে উন্মাদ, জ্বর, পিত্তাদি 
জনিত দাহ, শূলাদি বেদনা এবং শিরঃগীড়া ও শরীরের জড়তা নষ্ট হয় । 


চেইন 
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বৰন্ধরন্ধে, শ্বেতবর্ণ শতদলবিশিষ্ট অষ্টমপন্ন অবস্থিত। টে রা 

কর্শিকার ত্ৰিকোণ মণ্ডল আছে। প্র ত্ৰিকোণ মণ্ডলের তিন কোণে 
যথাক্রমে হ, ল, ক্ষ, এই তিন বর্ণ রহিয়াছে। তন্তর তিন দিকে সমুদয় 
মাতৃকাবর্ণ রহিয়াছে। এই ত্রিকোণ মগ্ডলকে ম্বোন্নিপী ও 
স্ণভ্িন্ষ্ম গলে কহে। ওঁ শক্ষিমগ্ডল মধ্যে তেজোময় কাম তন 
মুক্তি । মস্তকে তেজোময় একটা বিন্দু আছে। তাহার উপর দগ্ডাকার 
তেজোময় নাদ রহিয়াছে । 
_ খনাদোপরি নিধুম অগ্নিশিখার ন্তার তেজঃপুঞ্জ আছে। তাহার 
উপরে হংসপক্ষীর শয্যাকার তেজোময় পীঠ। তদ্রুপরি একটা শ্বেতহংস : 
এই হংসের শরীর জ্ঞানময়, তই পক্ষ আগম ও নিগম | চরণ তইটী 
শিবশক্কিময়, চঞ্চপুট প্রণবস্বরূপ এবং নেত্র ও কণ্ঠ কামকলারূপ। এই 
হস গুরুদেবের পাদপীঠস্বরূপ । 

এ হংসের উপর শ্বেতবর্ণ বাগ জব লীক্ত ( গুরুবীজ ) ভহ 
মাছে। তাহার পার্শ্বে তদ্বীজপ্রতিপান্য গুল্লল লে = আছেন। তাঁহার 
শেড বর্ণ এবং কোটিন্র্াংগুতুলা তেজ:পূঞ্জ। তাহার ঢুই হাত--এক 
চস্যে বর ও অন্য হস্তে অভয় শোভা পাইতেছে। শ্বেতমাঙ্গা ও শ্বেত গক্ধ 
পারণ এবং স্বেতবন্থ পরিধান করিয়া হাস্তবদনে, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া 
মাছেন। ' তাহার বামক্রোড়ে রক্রবসনপরিধানা সর্বভূষণভূষিতা তরুণ 
অরুণসদৃশ রক্রবর্ণা গুক্পুপ্পত্ত্রী বিরাজিঠা | তিনি বামকরে একটা পদ্ম 
ধারণ ও দক্ষিণ করে শ্রীগুরুকলেবর বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট আছেন। 
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রর ও গুরুপত্বীর ' ' মন্তকোপরি সহঅদল পর্নটা ছ ছত্রের স্তায় শোভা 
পাইতেছে। ৫ 
এই সহতদল পন্নে হংসপীঠের উপর গুরুপাদুকা এবং সকলেরই গুরু 
আছেন। ইনিই অথগুমগ্ুলাকারে চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এই 
পদ্মে উপরোক্ত প্রকারে সপত্ী গুরুদেবের ধ্যান করিতে হয়। 

এই শতদল পদ্ম ধ্যান করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ ও দিবাজ্ঞান প্রকাশিত 


হ্য়। 


নবম--শহআর 
চা — 


বহ্মরদ্গে 7 উপর মহাশূন্যে রক্তকিঞ্জন্ধ শ্বেতবর্ণ সহজ্রদলবিশিষ্ট নবম- 
এ, স্হজ্ত্রা অবশ্থিত। সহঅ্রদল পদ্মের চারি দকে পঞ্চাশ দল 
বিরাজিত এবং উপযূণপরি কুড়ি স্তরে সঙ্জিত। প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশ দলে 
পঞ্চাশ মাতৃকা বর্ণ আছে। | 

'সহআদলকমল-কর্ণিকাত্যস্তরে ত্রিকোণ চন্দ্রমণ্ডল আছে। তাহার অন্ত 
নাম.শক্তি মণ্ডল । এই শক্তি মণ্ডলের তিন কোণে যথাক্রমে হ, ল, ক্ষ, এই 
তিল বর্ণ আছে এবং তিন দিকে সমস্ত স্বর ও বাঞ্জনবর্ণ সরিবিষট 
রহিয়াছে । 

এ শক্কিমগ্ডল মধো তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডল বিশেষ আছে। ত- 
পরি মধ্যাহবকালীন কোটান্্যস্বরূপ তেজপুঞ্জ একটা লিন্দু আছে ; 
তাহা বিশুদ্ধ ক্ষটিক স্দুশ শ্বেতবর্ণ। এই বিন্দুই পশ্নম ন্ণি-ল নামে 
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পাস সি পর সস পরস্পর পর সির স্পা পতল 


ক্গছুৎপত্বি-পালন-নাশকরণশীল পরমেশ্বর। ইনিই অজ্ঞান তিমিরের 
ু্স্বকূপ পরমাস্বা । ইঁহাকেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত 
করিয়া থাকেন। সাধন বলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করাকে শ্ৰহ্স 
সাক্ষৰ: কচাঁবল্ল বলে। i 

'পরমশিব এ বিন্দু সতত গলিত সুধা ম্বরূপশ ইহার মধ্যে সমস্ত 
সুধার আধার গোমুত্রবর্ণ অস! নামক কলা আছে। ইনিই আনন্দ 
ভৈরবী । ইহার মধ্যে অর্দচন্দ্রাকার নিন্বলাল লাক লা 
আছেন। এই নির্বাণ কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা ৷ তন্মধ্যে তেজোরূপ 
পরম নির্বাণ শক্তি তৎপরে ন্িনল্লাক্ষা নর মহাশুন্য । 

এই সহশ্রদল পদ্মে ক্পতরু আছে। তন্ম/ল চতুদ্বারসংযুক্ত (জ্যোতি- 
শ্ন্দির; তাহার মধ্যে পঞ্চদশ অক্ষরাত্মিকা' বেদিক|। তদুপরি রত্ব- 
সিংহাসনে চণকাকার মহাকালী ও মহারুদ্র আছেন ; তাহা মহাজ্যোতিঃ- 
ম্মর। হ্হারই নাম চিন্তামণিগৃহে মায়াচ্ছাদিত পর্বমাজ্রা। 

এই সহস্রদলপন্ন ধ্যান করিলে জগদীশ্বরত প্রাপ্ত হয়। 


এক্ষণে কামকলাত্ব জানা আবশ্যক । কিন্তু শ্রীশ্রিগুকদেব ভক্ত ৭ 
পূর্ণাভিষিক্ত বাক্তি বাতীত | 
কাগকলা-তত্ত 
টি 


সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; তাই সাধারণ 
পাঠকগণের. নিকট সে গুহ্ৃতত্ব প্রকাশ করিতে পারিলাম না । এই 
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পু্টকে কামকলা বলিয়া যে যে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে 
ভ্িকোণাকার ভাবিয়া লইবেন। প্রোক্ত নয় চক্র ব্যতীত মনশ্চক্র, সোম- 
চক্র প্রভৃতি আরও অনেক গুপ্ন চক্র আছে; এবং পর্কোল্লিখিত নয়- 
চক্রের প্রত্যেক চক্রের নীচে একটা করিয়া! প্রস্ফুটিত উর্দমুখ চক্র আছে। 
বাহুলাভয়ে এবং মুদ্রা অভাবে গ্রন্থথানি অমুদ্রিত থাকিবে এই চিন্তায় 
সম।কৃতত্ব বিশদ বর্ণনা করিতে পারিলাম না। তবে যে পর্য্যন্ত বর্ণিত 
হইল, তাহাই সাধকগণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। প্রোক্ত 
নবচক্রে ধ্যানকালে সাধকগণের একটা 


| বিশেষ কথ। 


জানা আবশ্তক। পদ্মগুলি সর্ধতোমুখী ; কিন্তু যাহারা ভোগী, অর্থাৎ 
ফল কামনা করেন, তাহারা পদ্ম সমুদয় অধোমুখী চিন্তা করিবেন আর 
ধাহারা যোগী অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী, তাহারা! উ্দমুখ চিন্তা করিবেন। 
এইরূপ ভাবভেদে উর্ধ বা অধোমুখ চিন্তা করিবেন। আর পদ্ম সমুদয় 
অতি সুক্ম--ভাবন| করা যার না বলিয়া চতুরঙ্গুলি কল্পনা করিয়া চিন্তা 
করিতে হয় 


ক্রস 


বোড়শাধারং 


সমতার নিউ. ‘ 


পাদান্ুষ্টৌ চ গুল্‌ফৌ চ ফু ক &ু। 
পায়ুমূলং তথা পশ্চাৎ দেহমধ্যঞ্চ মেঢ়কং ॥ 
নাভিশ্চ হৃদয়ং গার্গি কণ্ঠকুপস্তথৈব চ। 
তালুমূলঞ্চ নাসায়া মূল! চক্ষোশ্চ মণ্ডলে। 
ভ্রবোমধ্যিং ললাটঞ্চ মুদ্ধা চ মুনিপুঙ্গবে ॥ 
--যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য 
প্রথম--দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ, ছ্বিতীয়-_পাদগুল্ফ, তৃতীয়_গুহাদেশ, চতুথ 
_লিঙ্গমূল, পঞ্চম নাতিমণ্ুল, যষ্ঠ--হৃদয়,. সপ্চম--কণ্ডকৃপ, অষ্টম-- 
জিহবাগ্র, নবম--দস্তাধার, দশম--তালুমূল, একাদশ--নাসাগ্রভাগ, দ্বাদশ 
_ভ্রমধ্য, ত্রয়োদশ--নেত্রাধার, চতুর্দশ--ললাট, পঞ্চদশ-_মু্ধী ও ষোড়শ 
_-সহস্রার, এই ষোলটা আধার ৷ ইহার এক এক স্থানে ক্রিয়াবিশেষ 
অনুষ্ঠানে লয়যোগ সাধন হয়। ক্রিয়া কৌশল সাধনকল্পে লিখিত হইল । 


ত্ৰিলক্ষ্যৎ 
আদিলক্ষ্যঃ স্বয়স্তূন্চ দ্বিতীয়ং বাণসংজ্ঞকম্‌ ।_ : 
ইতরং তৎপরে দেবি জেযাতীরূপং সদা ভজ । 


15৭ Pe 
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ব্যোমপঞ্চকৎ 


গাকাশন্ত মহাকাশং পরাকাশং পরাৎপরম্‌। 
তত্বাকাশং সুষ্ধ্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণম্‌॥ 
আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্বাকাশ ও সুরধ্যাকাশ এই পঞ্চব্যোম। 
পুথা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ তত্ত্বকে পঞ্চাকাশ বলে। এই 
পঞ্চাকাশের বাসস্থান শরীর তত্বে বর্ণিত হইয়াছে । 


সি 


্রন্থিত্রয় 


— 34 
ব্ৰহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি এই তিনটীকে গ্রন্থিত্রয় বলে। মণিপুর- 


পদ্ম ব্রন্ষগ্রন্থি, অনাহতপদ্ম বিষ্ণুগ্ৰন্থি ও' আজ্ঞাপদ্ম রুদ্রগ্রন্থি নামে 
অভিহিত। 


শক্তিত্রয় 


উর্ধাশক্তির্ভবে কঃ অধঃশক্তির্ভবেদ গুদঃ। 
মধাশক্ডির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনম ॥ 
-- জ্ঞানসঙ্কলিনী তত 
কণ্ঠদেশে__বিশুদ্ধচক্রে উর্দ্বশক্তি, গুহাদেশে মূলাধার চক্রে অধঃশক্তি 
ও নাভিদেশে-_মণিপুর চক্রে মধ্যশক্তি বিরাজিতাঁ আছেন। ইহাদিগকে 
নামান্তরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অথবা গৌল্ল্রী, ব্রাহ্মী ও 
লৈষ্ণওলী বলে। এই শক্তিত্রয়ই প্রণবের জ্যোতিঃ স্বরূপ । যথা 


ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্ৰাহ্মী চ বৈষ্ণবী । 
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিত লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি । 


--মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪ 


মূলা প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে তিন গুণে বিভক্ত হইয়া 
সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। 


স্বার্থ-দাধিনী, সর্বশক্তি-প্রদায়িনী, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী, শত্ৃসীমস্তিনী 
শিবানীর শক্তিতে সুধী সাধকগণের সাধন-সরণি সুগম সাধনোদ্দেশে ও 
স্ববিধার্থে সর্বাগ্রে সানন্দে সাধ্যমত সম্যক্‌ শরীর-তত্ব সুশৃঙ্খলে,ও সুন্দর 
ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া অধুনা 
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যোগ-তত্ত 
ক 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । ফ্যোগ কাহাকে বলে? - 


সংযোগে! যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মানোঃ । 
- যোগী যাজ্বন্ধা ০ 

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ । তদ্তিন্ন দেহকে দৃঢ়করণের নাম 
যোগ, মনকে স্ুস্থির করণের নাম যোগ, চিত্তকে একতান করার নাম 
যোগ, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ করার নাম যোগ, নাদ ও বিন্দু 
একত্র করার নাম যোগ, প্রাণবাযুকে রুদ্ধ করার নাম যোগ, সহত্রারস্থিত 
পরমশিবের সহিত কৃণ্ডলিনী শক্তির সংযোগের নাম যৌগ । হা ব্যতীত 
শাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার যোগের কথা উক্ত হইয়াছে । বথা-_সাংখ্যযোগ, 
ক্রিয়াষোগ, লয়যোগ, হঠবোগ, রাজবোগ, কম্মযোগ. জ্ঞানযোগ, তক্তিযোগ, 
ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্ষযোগ, বিবেকযোগ, বিভূতিযোগ, প্রক্কৃতি- 
পুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, মোক্ষযোগ ও রাজাধিরাজযোগ |. 
ফলে তাব-ব্যাপক কশ্মমাত্রকেই যোগ বলা বার । এবন্প্রকার বহুবিধ 
যোগ ওঁ এক প্রকার যোগেরই অর্থাৎ জীবাত্ম ও পরমাত্মার সম্মিলনেরই 
অলগপ্রত্যঙ্গ মাত্র । বস্তুতঃ যোগ একই প্রকার বই ঢুই প্রকার নহে ; 
তবে এ একই প্রকার যোগ সাধনের সোপানীভূত যে সমস্ত প্রক্রিয়া 
আছে, সেই সমস্তই স্থানবিশেষে _উপদেশবিশেষে এক একটা স্বতন্থ 
যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্তু জীবাত্ম! ও পরমাত্মার সংযোগ 
সাধনই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্ত। এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে 


যোগতৰ | যোগী গুরু ৫৯ 


তত পি বাঁচল পা পি পি AN PN ON টি ON PNAS তি লরি এসি পো SN ও 


জীবাস্া ও পরনাম্মার সংযোগ সাধিত হয়। তাহার স সহজ তা চাৰৰ বক্ষামাণ 
যোগের প্রণালী । যোগের আটটী অঙ্গ আছে। যো {বি 


যোগের আটটী অঙ্গ 


সক) বি en 


সাধন করিতে হইবে | সাধন অর্থে অভ্যাস : যোগের অ 


যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈৰ চ। 

প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা । 

ধানং সমাধিরেতানি যোগাঁঙ্গানি বরাননে ॥ 

_ যোগী যাজ্ঞবন্কা, ১৪৫ 
বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই 

মাটটী যোগের অঙ্গ । যোগ সাধন করিতে হইলে অর্থাৎ পুর্ণমান্ুম হইয়া 
সরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই অষ্টযোগাঙ্ষের সাধনা অর্থাং অভ্যাস 
করিতে হয়। প্রথমতঃ 


যম 
2০825 
কাহাকে বলে এবং তাহার সাধন প্রণালী জান! আবশ্যক । 


চঠিংসা-সত্যান্তেয়-ব্রহ্মচর্্যাপরিগ্রহ। যমাঃ | 
_-পাতঞ্জল, সাধন-পাদ ৩০ 


অহিংসা, সতা, অস্তেয়, বহ্ধচর্যা ও অপরিগ্রহ এইগুলিকে ব'ম বলে। 
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Ss ANE NANA NNO লাসিলা৮৯৮/৯/ A NAN ONT AN NAN উর MD AN ANA AA NE স্পা NE A NEN a ৮ সপ NN NN ভা পিপি ee সি 


'অহিং সা 
মনোবাক্কায়ৈঃ সৰ্ববভুতানামপীড়নং অহিংসা ॥ 


মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা সর্ব্বভূতের পীড়া উপস্থিত না করার নান 
অহিহসা | যখন মনোমধ্যে হিংসার ছায়াপাত মাত্র না হইবে, তখনই 
অহিংসা সাধন হইবে। 


হিংসা গ্রতিষ্ঠায়ং তত্সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ । 
-পাতঞ্জীল, সাধন-পাদ, ৩৫ 
যখন হৃদয়ে দুঢরূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন মপরে তাহার 
নিকট আপন আপন স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করিবে । অর্থাৎ চিত্ত 
হিংসাশূন্য হইলে সর্প, ব্যাদ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্বরাও তাহার হিংসা 
করিবে না। 


সত্তা. i 


পরহিতার্থং নাঙ মনসে! ষথার্থত্বং সত্যম! 


পরহিতের জন্য বাকা ও মনের যে যথার্থ ভাব, তাহাকে সত্য 
বলে। সরল চিত্তে মপকট বাক্য, যাহাতে তুরভিসন্ধির লেশমাত্র নাই, 
তাহাই সত্যভাষণ | সত্য স্বতাবগত হইলে আর মনে বথন মিথ্যার 
উদয় হইবে না, তখনই সত্যসাধন হইবে। 

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ন্বম | 
--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৬ 

অন্তরে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন ক্রিয়। না করিয়াই তাহার ফললাভ 

হইয়। থাকে । অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বাক্য সিদ্ধ হয়। 
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"হস্তে, 
পরদ্রব্যাপহরণতাগোহস্তেয়ম | 

পরের দ্রব্য অপহরণ পরিত্যাগ করার নাম অস্ততেয় ॥ পরদ্রব্য 
গ্রহণের ইচ্ছা মাত্র যখন মনে উদিত হইবে না, তখনই অন্তেয় সাধন 
হইবে । চা 
অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্নবরত্ধোপস্থানম 

_পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৭ 

অচৌধ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট সমস্ত রত্ব আপনা আপনি 
আসিয়া থাকে। অর্থাৎ অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনই ধনরত্বের অভাব 
হয় না। 


পৃপ্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম ৷ 

শরীরস্থ বীধ্যকে অবিচলিত ও অবিকৃত অবস্থায় ধারণ করার নাম 
ব্রল্নাঙ্কর্ধ্য ৷ শুক্রই ব্হ্ম ; সুতরাং সর্বত্র, সর্বদা, সর্বাবস্থায় মৈথুন * 
বর্জন করিয়া বীর্যাধারণ করা কর্তবা। অষ্টবিধ মৈথুন পরিত্যাগ করিলে 
রক্ষচধা-সাধন হইবে । 

্র্ষচর্যা প্রতিষ্ঠায়াং বীর্্যলাভ, ৷ 
_ সাধন-পাদ, পাতঞ্জল, ৩৮ 

অরঙ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য লাভ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত 

শক্তির দেহে ব্রহ্মণাদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে |* 
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* আমাদের “ব্রহ্মচধ্য-সাধন” নামক শ্রস্থ এতদ্বিষয় স: সমাক প্রকাশিত হই হইয়াছে ও 
'ক্ষচযা রক্ষার উপায় বর্ণিত আছে। 
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দেহরক্ষার্তিরক্তভোগসাধনাস্বথীকারোহপরিগ্রহঃ । 


দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাধন পরিত্যাগ করার নাম অপশ্রি- 
গ্রহ । স্থূল কথা লোভ পরিত্যাগ করাকেই অপ্পব্রিগ্রহ বলা যায়। 
যখন “ইহা চাই, উহা চাই’ মনেই হইবে না, তখনই অপরিগ্রহ সাধন 
হইবে । 


| যোগকল্পে 


পাস পি প সা পি, পাদ পি লি পা লী লং পা. পা পি 


অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং জন্মকথস্তাসংবোধঃ। 
- পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩৯ 


অপরিপ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ববজন্মের কথা স্থৃতিপথে উদিত হইবে । 

এই সমস্তগুলির সাধনা হইলে যমসাধনা হইল। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ 
করিতে হইলে সকল দেশের সর্ধশ্রেণীর লোকদিগকেই এই যমসাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। ইহা না করিলে মানুষ ও পশুতে কিছু গ্রভেদ 
থাকে না। এখন 


নিয়ম 
DEES 


কাহাকে বলে ও তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হর, অবগত হইতে 


হইবে । 
শৌচসন্তোষতপঃশ্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়ম? 


--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৩২ 
শোঁচ, সন্তোষ, তগস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান--এই পাঁচ প্রকার 
ক্রিয়ার নাম নিয়ম । ইহাদিগকে অভ্যাসের নাম ন্নিস্তা্মাপ্রন্ন | 


নিয়ম ] যোগী গুরু | 


এপ ৩৯ লাক কালো ere পা পাত 


১৫৮ 
Ee 
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শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহামাভান্তরস্তথ| | 
মৃজ্জালাভ্যাং স্মৃতং বাহাং মনঃশুদ্ধিস্তথাস্তরং ॥ 
যোগ যাজ্ঞবন্ধ্য 
শরীর ও মনের মালিন্ত দূর করিবার নাম শৌচ । তাই বলিয়া 
সাবান, ফুলেল! বা এসেন্স প্রভৃতি বিলাসিতার বাহার নহে; গোময়, 
মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের এবং দয়াদি সদগুণ দ্বারা মনের মালিন্ত 
দূর করিতে হয়। 
শৌচাত স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ। 
-পাতিঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪০ 
শুচি থাকায় নিজ দেহকে অশুচি বোধে ততপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং 
পরসঙ্গ করিতেও ঘৃণা জন্মায়। তখন অবধূত গীতার এই মহান্‌ বাক্য 
মনে পড়ে। যথা _ 
বিষ্টাদিনরকং ঘোরং ভগং চ পরিনির্মিতম | 


কিমু পশ্যসি রে চিত্তং কথং তত্রৈব ধাবসি ॥ 
৮৮1১৪ 


সস্তোহ্ 5-- 
যদ্চ্ছালাভতো নিতাং মনঃ পুংসো ভবেদিতি। 
য! ধাস্তামুবয়ঃ প্রাহুঃ সস্তোষং সুখলক্ষণং ॥ 
--যোগী ষাজ্ঞবন্ধ্ 
প্রতিদিন যাহ! কিছু লাভে মনে সন্তষ্টরূপ বুদ্ধি থাকাকেই সন্তোষ 
কহে। স্থূল কথায় --দুরাকাঙ্কা পরিত্যাগ করার নাম স্ভ্ভোজ্ন। 


৬৪ যোগী গুরু [ যোগকল্লে 
সস্তেষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ। 
--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪২ 


সন্তোষ সিদ্ধ হইলে অনুত্তম সুখ লাভ হয়। সে সুখ অনির্ধচনীয়, 
বিষয়-নিরপেক্ষ সুখ অর্থাৎ বাস্ৃবস্তুর সহিত এই সুখের কোন সম্বন্ধ নাই। 


তপস্যা! 5"- 


বিধিনোক্তেন মার্গেন কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদিভিঃ | 
শরীরশোষণং প্রানুস্তপস্যণং তপ উত্তমং ॥ 
-"যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য 


বেদবিধানানুসারে কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতোপবাস দ্বারা শরীর শুষ্ক 
করাকে উত্তম তপস্যা] বলে। তপস্ত। না করিলে যোগসিদ্ধি লাভ করা 
বাইতে পারে না। যথা = 


নাতপস্থিনে। যোগঃ সিধ্যতি । 
তপস্তা সাধন করিলে অণিমাদি এশ্বধ্য লাভ হয়। যথা__ 
কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশু দ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ। 
_পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৩ 


পন্তা দ্বারা শরীরের ও ইন্দিয়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ 
দেহশুদ্ধি হইলে ইচ্ছানুসারে দেহকে সুক্ষ বা স্থূল করিবার ক্ষমতা জন্মে 
এবং ইন্দিয়শুদ্ধি হইলে সুক্ষ দর্শন, শ্রবণ, স্রাণ, স্বাদগ্রহণ ও স্পর্শ ইত্যাদি 
সুক্ষ্ম বিষয় সকল গ্রহণে শক্তি জন্মে । 


চা | যোগী গুরু ৬৫ 
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স্লাপ্য্যাস্য ০ 
্বাধায়ঃ প্রণবস্রীরুদ্রপুরুষসূক্তার্িমন্তরগাং জপঃ মোক্ষশান্রাধ্যয়নঞ্চ । 


প্রণব ও সুক্তমন্ত্রাদি অর্থচিন্তা পূর্বক জপ এবং বেদ ও ভক্তিশাস্্রাদি 
ভক্তি পূর্বক অধ্যায়ন: করাকে জ্াধ্যাস্ত্র বলে। 


স্বাধ্যায়াদিষ্টদেব তাসম্প্রযোগঃ । 
--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ' ৪৪ 


স্বাধায় দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হইয়া থাকে । 


সৰ শ্বরপ্রপথ্বান,- 


ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা । 
--পাতঞজল-দর্শন 
ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাহার উপাসনার 
নাম জশ্রব্রপ্রণিণান্ন | 


সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ । 
--পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, ৪৫ 


ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা যোগের চরম ফল সমাধি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । 

ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বার! যত শীঘ্র চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, অন্ত 
প্রকারে তত শীঘ্র কখনই কাধ্য সিদ্ধি হয় না। কেনন! তাহার চিন্তায় 
তাহার ভাস্বর জ্যোতিঃ হৃদয়ে, আপতিত হইয়। সমস্ত মলরাশি বিদূরিত 
করিয়া দেয়। এক্ষণে যোগের তৃতীয়া 


৬৬. যোগী গুরু | যোগকল্ে 


খাদি সি ২০ ৬৫ তোতা 


৯৮৬ ৯ সাও ভ 
[ 


আসন 
৯ — | 
কিরূপে সাধন করিতে হর তাহা জানিতে হইবে । 
স্থিরস্ুখমাসনম ! 
--পাতঞজল, সাধন-পাদ, 5৩ 
শরীর না পড়ে, না টলে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোনর” 
উদ্বেগ না জন্মে, এইরূপ ভাষে সুখে উপবেশন করিবার নাম আ স্লঞন। 
যোগশাস্বে বহুপ্রকার আসনের কথা উল্লিখিত আছে। তাহার মধো 
প্রধান কয়েকটা আসন ও সাধনকৌশল “সাধনকল্লে” প্রদর্শিত হইল । 
তঠে। দ্বদ্ধানভিঘাতঃ | 
- সাধন-পা্দ পাতঞ্জল, ৪৮ 
আসন অভ্যাস দ্বারা সর্বপ্রকার দ্বন্দ নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ শীত, গ্রীয 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দন্থসকল যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে 
পারে না! আসন অভ্যাস হইলে যোগের শ্রেষ্ট ও গুরুতর বিষয় চতুর্থাগ 


্রাণায়া 
1 
অভ্যাস করিতে হর। আগে দেখা যান্ডক, প্রাণায়াম কাহাকে বলে 


তস্মিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ । 
_-পাতঞ্জল, সাধন-পাদ, 9৯ 
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শ্বাস-প্রশ্বামের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া পারো নিছে বিষ 
করার নাম প্রাপাস্াক্মা। তত্িক্ প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগকেও 
গ্রাণায়াম বলে। যথা = 


প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ । 
প্রাণায়াম ইতি প্রোন্ডো রেচকপুরককুস্তকৈঃ il 
| - যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য, ৬।২ 


প্রাণায়াম বলিলে আমরা সাধারণতঃ রেচক, পূরক ও কুস্তক এই 
ত্ৰিবিধ ক্ৰিয়াই বুঝিয়া থাকি । বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া অত্যন্তর অংশ 
পূরণ করাকে গু? জলপূর্ণ কুত্তের ন্যায় অত্যন্তরে বায়ু ধারণ করাকে; 
কুত্তক এবং এ ধৃত বাযুকে বাহিরে নিঃসারণ করাকে [ক্রালল্ 
নলে। প্রথমে হন্তের দক্ষিণ অনুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ু 
রোধ করিয়া প্রণব (ওঁ ) অথবা আপন আপন ইষ্টমন্ত্র ষোড়শ বার জগ 
করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনাগিকা 
মঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ু রোধ করতঃ গু বা মূলমন্্ 
চৌষটি বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবেন ; তৎপরে অনুষ্ঠ দক্ষিণ 
নাসাপুট হইতে তুলিয়া লইয়া ওঁ বা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ 
নাসাপুট দিয়া বায়ু রেচন করিবেন । এই ভাবে পুনরায় বিপরীতত্রমে 
মর্থাৎ শ্বাসত্যাগের পর ওঁ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই বা মূলমন্ত্র জপ 
করিতে করিতে পূরক এবং উভয় নাসাপুট ধরিয়া কুস্তক, শেষে বাম 
নাসায় রেচন করিবেন । অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথম বারের স্তায় 
নাসাধারণ ক্রমানুসারে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবেন । বাম হন্তের 
কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিবেন। 
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প্রথম প্রথম প্রাগুক্ত সংখ্যায় পরাণায়াম করিতে হইলে, ৮।৩২।১৬ 
অথবা ৪৷১৬৮ বার জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবেন। অন্ত 
ধর্মীবলধিগণ ব। ধাহাদের মন্ত্র জপের সুবিধা নাই, তাহার! এক, দুই এরূপ 
সংখ্যার দ্বারাই প্রাণায়াম করিবেন; নতুবা ফল হইবে না। কেননা 
তালে তালে নিঃশ্বাক্-প্রশ্বাসের কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর পাবধাঁন =, 
যেন সবেগে রেচক বা পূরক না হয়। রেচকের সময় বিশেষ সতর্ক ও 
সাবধান হওয়া কর্তব্য। এরূপ অল্প বেগে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে 
যে, হন্তস্থিত শক্ত, যেন নিঃস্বাসবেগে উড়িয়! না ষায়। প্রীণায়ুম-কালীন 
সুখাসনে উপবেশন করিয়া মেরুদণ্ড, ঘাড়, মস্তক সোজা ভাবে রাখিতে 
হয় এবং ভ্রর মাঝারে দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহাকে সহি ” -বুক্তঃ বা 
বলে। যোগশাস্তে অষ্ট প্রকার কুস্তকের কথা উল্লেখ আছে । যথা 


LIAN ANAS চি পা এপি বশ এ লি চি লরি এত PAN পপ MONE পিট... 


সহিতঃ সূর্যযাভেদশ্চ উচ্ডায়ী শীতলী তথা । 
ভক্তিকা ভ্রামরী মূষ্ছা কেবলী চাষ্টকৃম্ভিক! ॥ 
_গোরক্ষসংহিতা, ১৯৫ 


সহিত, হুধ্যতেদ, উজ্জারী, শীতলী, স্থিকা, ভ্রামরী, মূচ্ছা ও কেবলী 
এই আট প্রকার কুম্ভক ।* ইহাদের বিশেষ বিবরণ মুখে বলিয়া, কৌশল 
দেখাইয়া না দিলে সাধারণের কোন উপকার দর্শিবে না, তাই ক্ষান্ত 
রহিলাম | বিশেষতঃ তঙ্কার অভাব ; তঙ্কা থাকিলে শঙ্কা ছিল না, ডঙ্ক! 
মারিয়া এ লক্ষী সে লঙ্কা লিখিতে পারিতাম। 


« মতপ্রণাত 'জ্ঞাণ। গুরু” খ্রান্থে উক্ত অষ্ট একার প্রাণায়ামের সাধন-পদ্ধতি 


[লগত হওয়াছে। 


প্রাণায়াম ] যোগী গুরু ৬৯ 
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ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ । 
-পাতিঞজল, সাধন-পাদ ৫২ 
প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে নোহরূপ আবরণ ক্ষরপ্রাপ্ত হুইয়| দিব্যজ্ঞান 
প্রকাশিত হয়; প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি সর্বরোগমুক্ত হয়েন; কিন্ত 
অনুষ্ঠানের বাতিক্রমে নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হয়।* যথা 


প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ববরোগক্ষয়ো ভবেৎ । 
অযুক্তাভ্যাসযেগেন সর্ববরোগসমুস্তবঃ ॥ 
হিরা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদন! । 
ভপস্তি বিবিধা দোষাঃ পবনস্ত ব্যতিক্রমাৎ ॥ 
_সিদ্ধিযোগ 
নিয়মমত প্রাণায়াম করিলে সর্বরোগ ক্ষয় হয়; কিন্তু অনিয়ম ও 
বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস ও চক্ষু-কর্ণ-মন্তকের পীড়াদি 
নানা রোগ সমুদ্ভব হইয়! থাকে । 


EDO দিবা 


প্রাণায়াম রীতিমত অভ্যাস হইলে যোগের পঞ্চমাঙ্গ 


সাধন করিতে হয়। প্রাণায়াম অপেক্ষা প্রত্যাহার আরও কঠিন 
ব্যাপার । যথা -. 
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ANE NINA পদ পরি পাখি বাউলা সিসি পাপী পিসি NANA NANA লিলি পির পতি লোটাস সাপটি পিসি FTAA A ২০ ২৯৬ পািপাি লাখ পৌষ, 


হ্বস্ববিষয়সম্প্রযোগাভাবে চিত্তন্বরূপানুকার ইবেন্দ্রয়াণাং 
প্রত্যাহারঃ | 
-_-পাতঞ্জল, সাধন-পাদ ৫৪ 
প্রত্যেক ইন্দ্িয়ের আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
অবিক্তাবস্থায় চিত্তের অনুগত হইয়া থাকার নাম প্রত্যাহা্র। 
ইন্দ্রিরগণ স্বভাবতঃ ভোগা বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হইয়া থাকে, সেই 
বিষয় হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ধ করাকে প্রত্যাহার বলে। 
ততঃ পরমবশ্যতেন্দিয়াণাম | 
---পাতগ্জল, সাধন-পাদ, ৫৫ 
প্রত্যাহার সাধনায় ইন্জিয়গণ বশীভূত হয়। প্রত্যাহারপরারণ যোগী 
প্রকৃতিকে চিত্তের বশে আনয়ন করিয়া পরম স্থৈরধ্য লাভ করিবেন, ইহাতেই 
বভিঃপ্রকৃতি বশীভূত হইবেন । প্রত্যাহারের পরে যোগের যষ্ঠাঙ্গ 


সাধন করিতে হর । ধারণা কাহাকে বলে ? 
দেশবন্ধশ্চিত্তস্ত ধারণা । 
_ পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ১ 
চিন্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা অর্থাৎ পূর্বোক্ত 


ধারণা ] যোগী রি | ৭১ 


পা সিল উপর পর সপ পাত সি রর পি খ্রি at ভাসি সী সি AN জপ NN খল 


'ফোড়শাধারে বিছা । কোন ন দেবদেৰীর প্রতিমূ্তিতে ' আবদ্ধ করিয়া রাখার 
নাম থ্বারূণা। i | 
বিষয়ান্তর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যে কোন একটী বস্তুতে চিত্তকে 
আরোপণ করতঃ বাধিবার চেষ্টা করিলে ক্রমশ: চিত্ত রী হইবে । 
ধারণা স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহাই 


নামক যোগের সপ্তমাঙ্গে পরিণত হইবে । যথা" 


তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম_ । 
_-পাতঞ্জল, বিভূতি-পাদ, ২ 

ধারণা দ্বার! ধারণীয় পদার্থে চিত্তের যে একাগ্রতা ভাব জন্মে, তাহার 
নাম ধ্যান্সি। চিত্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ চিন্তা করাকে ধ্যান বলে। সগুণ 
ও নিগুপ ভেদে ধ্যান ছুই প্রকার । 

পরব্রন্গের কিম্বা সহস্রারস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করার নাম নিন 
ধ্যাম্ন। 

সূর্য, গণপতি, বিষ্ণু, শিব ও আস্া! প্রকৃতি কিম্বা যটচক্রস্থিত ভিন্ন 
ভিন্ন দেবতার ধ্যান করার নাম সগুণ প্ব্যান্ন। 

সগুণ ও নিগুণ ধ্যান ভিন্ন জ্যোতি; ধ্যান অনেকে করিয়া থাকেন । 
ধ্যানের পরিপক্কাবস্থাই 
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[| 


সমাধি 


ৰ 
7৩1 
৯৮ 


ধ্যান গাঢ় হইলে, 'ধোয়বন্ত ও আম--এরূপ জ্ঞান থাকে না। “চত 
তখন ধ্োয় বস্তুতেই বিনিবেশিত ; স্থল কথায় তাহাতে লীন। সেই লয় 
 অবস্থাকেই সমাধি বলে। 
 তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশৃন্তমিব সমাধিঃ | 
_পাতঞ্জল, বিভৃতি-পাদ, ৩ 
কেবল সেই পদার্থ (স্বরূপ আত্মা) আছেন, এইরূপ আভাস জ্ঞান 
মাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, চিত্তের .ধোয় বস্তুতে 
এইরূপ যে তন্মরতা, তাহার নাম সমাঞ্রি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
সমতাবস্থাকে সমাধি বলে। বথা- 
সমাধি: সমতাবস্থা জাবাত্মুপরমাত্মনোঃ | 
_দত্বাত্রের সংহিতা 
বেদাস্তমতে সমাধি ছুই প্রকার। যথা সবিকল্প ও নির্ষিকল্প। 
জ্ঞাতা, জ্ঞান জ্ঞেয়, এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানসত্বেও অদ্বিতীয় 
ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তব্বত্তির অবস্থানের নাম বিকল 
সম্মাপি। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাই সম্পপ্রভন্তাত সমাধি নামে উক্ত 
আছে? 
জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞের এই পদা্ধত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হইয়া 
অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মবস্তুতে অথণ্ডকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্বিরি কলম 
সমাপ্রি । পাতঞ্জলি মতে ইহাই অহম্প্রজদ্ঞ।ত সমাধি। 
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AAA উঠ ৯ পাতলা পাস্প পা লাল তলে পাইলস পাতত ছাপ তে পালালো পিপল পলি আছা পাতা পালা পাতি 


এই ব্দ্যমাণ এ অষ্টাঙ্গ যোগের প্রণালী সর্কোত্র্ট | গর পর Ld 
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, মরজগতে অমরত্ব লাভ 
হর। অধিক কি, কোন প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করির! ইহার 'বমনিরম 
পালনেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে। অষ্টাঙ্গ সাধন করিলে আর চাই কি? 
'মানবজন্মধারণ সার্থক ! কিন্তু ইহা" যেমন সর্বোত্কষ্ট* তেমনি কঠিন ও 
গুরুতর ব্যপার। সকলের সাধ্যায়ন্ত নহে। তাই সিদ্ধযোগিগ্রণ এই মূল 
অষ্টাঙ্গযোগ হইতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সহজ সুখসাধ্য যৌগের কৌশল বাহির 
করিয়াছেন। আমি সেই কারণে প্রাপ্ত অষ্টাঙ্গযোগের বিশেষ বিবরণ 
বিশদভাবে ব্যক্ত না করিয়। এ-ক্ষেপে সংক্ষেপে সারিলাম। 


ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহারাও তিনজনে যোগ সাধন অনুষ্ঠান করিয়া 
ছিলেন। তাহার মধ্যে পরমযোগী সদাশিবের পঞ্চম আয়ায়ে দশবিধ 
যোগের কথা ব্যক্ত আছে। তন্মধ্যে 


- চারিপ্রকার যোগ 
সাত) 0%*-- | 
প্রধানতঃ প্রচলিত যথা 
মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়ফোগস্তৃতীয়কং । 


চতুর্থো রাজযোগঃ স্তাৎ-প দ্বিধাভাববর্ধিতঃ ॥ 
--শিরসংক্িতা/ : 0১৭. 
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অন্যোগ, হঠযোগ, লয়ষোগ ও রাজযোগ : এই চারি, প্রকার রিং 
যোগশাস্ধে উল্লেখ আছে । . কিন্তু এখন 


মন্ত্রযোগ 


ক 
সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ একপ্রকার অসম্ভব । 
মন্ত্রজপাম্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ । 


মন্ত্রজপ করিতে করিতে যে মনোলয় হয়, তাহার নাম মন্ত ম্বোগ । 
মন্তরজপ-রহস্ত ও জপসমপণ ব্যতিরেকে মন্ত্রজপ সিদ্ধ হয় না। বিশেষ - 
উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব । গুরু বা উপদেশের অভাব না হইলেও বহুজন্ম 
না খাটিলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধি হয় না। এজন্য সর্বপ্রকার সাধনের মধ্য 
নন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথ৷ 
মন্ত্রযোগশ্চ যঃ প্রোক্তো যোগানামধমঃ স্মুতঃ । 
অল্পবুদ্ধিরিমং যোগং সেবতে সাধকাধমঃ ॥ 
_-দত্তাত্রেয়সংহিতা 
বোগ সমুহের মধ্যে মন্ত্রযোগ অতি অধম; অধম অধিকারী এবং 
অন্পবুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্ত্রযোগ সাধন! করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় 


হঠযোগ 


সাধন আজকাল একরপ সাধ্যাতীত ৷ হঠযোগের লক্ষণে উক্ত আছে; 
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চে 
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হকার: ন: কীর্তিত: সূৰ্য ষ্টকারশ্চন্দ ডি | 
সর্যযাচন্দ্রমসোর্ষোগাদ্ধঠযোগা নিগন্ভাতে ॥ 
_সিদ্ধ-সিদ্ধাস্তপদ্ধতি 
| এঁ শব্দে সূৰ্য্য এবং ঠ শবে চন্দ্র, হঠ-শব্দে চন্দ ুর্ধোের একত্র সংযোগ । 
'অপান বায়ুর নাম চন্দ্র এবং প্রাণ বায়ুর নাম কয; অতএব প্রাণ ও 
অপান বায়ুর একত্র সংযোগের নাম হইম্মো গা । হঠযোগাদি সাধনের 
উপযুক্ত অবস্তা ও শরীর বাঙ্গালীর অতি কম । আর 


রাজযোগ 
৯ শি 
দ্বৈতভাববঞ্জিত হইলেও সংসারী লোকের পক্ষে কষ্টসাধা, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । বিশেষ রাজবোগের ক্রিরাদি মুখে বলিয়া বুঝাইয়া না দিলে 


পুস্তক পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসম্ভব । এই জন্য স্বল্পজীবী নির্ন 
কলির মানরগণের জন্য সহজ ও সুখসাধা 


লয়যোগ 


নিদিষ্ট হইয়াছে । অন্ঠান্ত যোগ ব্যতীত লয়যোগের অনুষ্ঠান করিয়া 
অনেকেই সহজে ও শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতেছেন । আমিও সেই সম্প্রত্যক্ষ 
ফলগ্রদ লয়যোগ লাধারণে প্রকাশ মানসে এই গ্রন্থ আবস্ত করিয়াছি । 
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aN EAS পা উনি 


ন অনন্ত প্রকার | বাহাতান্তর তে ভেদে যত: প্রকার র্‌ পদার্থের সম্ভব 
হইতে পারে, তৎসমস্তেই লয়যোগ সাধনা হইতে পারে । অর্থাৎ চিত্তকে বে 
কোন পদার্থের উপর সন্িবিষ্ট করিয়া তাহাতে একতান হইতে পারিলেই 
লয্রন্ম!গ সিদ্ধ হর। 


উপাই বিল পাতি ৬ ভিসির তর্শা উর উর্পটি 


সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষলঘাবধানানি বসন্তি লোকে । 

৮19 ট EST 1 Bi 
1 জগতে সদাশিব- কথিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকার লরযোগ 
| বিষ্তমান আছে। কিন্তু সাধারণতঃ যোগিগণ চারি প্রকার লয়যোগ অভ্যাস 


কৰি থাকেন। চারি প্রকার লয়যোগ, যথা 


{i 


শান্তব্যা চৈব ল্ৰামৰ্য্যা খেচর্যযা যো নযুদ্রয়।। 
প্যানং নাদ: রসানন্দং ল্সদ্ধিশ্চত বিবিধ। ॥ 
_ঘেরগুসংহিত। 
শান্তবীমুদ্র। দারা ধান, থেচবামুদ্র। দ্বারা রসাস্বাদন, ভ্রামরী কস্তক 
দরা নাদ. শ্রবণ ও বোনিঘুদ্রা দ্বারা আনন্দ ভোগ এই চারি প্রকার 
উপায় দ্বারাই লয়যোগ সিদ্ধি হয়। 
এই চারি প্রকার লয়যোগের আরও সহজ কৌশল সিদ্ধযোগিগণ দ্বারা 
ছি হইয়াছে । তাহারা লয়বোগের মধো নাদানুসন্ধান, আন্মজোতিঃ 
দর্শন '৫ কুগুলিনী উথ্াপন এই তিন প্রকার প্র্জিরা শ্রেষ্ঠ ও সুথসাধা 
বলিরা বাক করেন। উহার মধ্যে কগুলিনী উত্থাপন কিছু কঠিন কাধ্য। 
ক্রিয়। বিশেষ অবলম্বন পূর্বক মূলাধার সঙ্কোচ করিরা জাগরিত। কুগুলিনী 
শক্তিকে উত্থাপন করিতে হয়। চিনে জোক যেমন একটি তৃণ হইতে 
অপর একটা তৃণ মবলঙ্গন করে, তদ্ধপ কুগুলিনীকে মূলাধার হইতে ক্রমে 


৭ ri y sn: [] 
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ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠাইয়া শেষে সহসত্রারে লইয়| পরমশিবের সহিত সংযোগ 
করাইতে ইয়। কিন্তু কিরূপে মূলাধার সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং 
কিরূপেই বা অতীব কঠিন গ্রন্থিত্রয় ভেদ করিতে হইবে, তাহা হাতে হাতে 
দেখাইয়া না দিলে, লিখিয়| বুঝাইবার মত ভাষা নাই। সুতরাং অকারণ 
কুণ্ঁপিনী উত্থাপন ক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া পুন্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে 
ইচ্ছা করি না। যদি কাহারও তাহার ক্রম জানিবার ইচ্ছা হয়, আমার 
নিকট আসিলে সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।* কিন্তু অনুপযুক্ত নন 
নিকট কদাচ প্রকাশ করিব না। 


লরযোগের মধ্যে নাদানুসন্ধান ও আত্মজ্যোতিঃ দর্শন ক্রিয়া অতি সহজ 
ও সুখন ধ্য । এই দুই ক্রিধার সাধনকৌশল প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের 
উপকার সাধনই এই গরন্থকারের উদ্দেশ্য । 

সাধুসম্্যাসী অথবা গৃহস্থগণের মধো পশ্চাদক্ত সঙ্কেত অতি অন্ন 
লোকেও জানেন কিনা সন্দেহ | নাদানুসন্ধান ও আত্মজ্যোতির্শন এই 
ঢইটা ক্রয় র মধ্যে এক একটার ছুই তিন প্রকার কৌশল লিখিত হইল। 
যেটা যাহার মনোমত 'ও সহজ বলিয়া বোধ হইবে, সেইটা তিনি অনুষ্ঠান 
করিতে পারেন | সঞ্ঠ; প্রত্তাক্ষফলপ্রদ ও যাহাতে মামি ফল প্রাপ্ত 
হইরাছি, তাহাই “সাধনকরে” বর্ণিত হইল । ইহার যে কোন একটা 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ মনে অপার আনন্দ ও তপ্তি লাভ 
করাবেন মাস্সারও মুক্তি হইবে । | 

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের লোকের যে অবস্থা, তাহাতে প্রাগুক্ত 
ক্রিয়ার অত্যাসও অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে সন্দেহ নাই; সেইজন 
ঠাহাদের জ্বী সাধনকলপের থমেই লয়-সন্কেত লিখিলাম । ঘে কট 


$ অতপ্রথীত ' “জ্ঞানী সরু" গত ব কও গুলিনী + খাপানর মাধনো, পায় বর্ি ঠ হইকাছে। | 


৭৮ ₹ যোগীগুরু | যোগকল্পে 


কক্স AN ৯ পতি পি ৯ এস সি লি সিসি NINA LAS 


প্ৰতি হইনি SE RS এক তার সন করিলে 
চিত্ত লয় হয় । সাধকগণের মধ্যে ধাহার যেরূপ সুবিধা হইবে, তিনি 
সেইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া মনৌলয় করিবেন | 


জপাচ্ছতগুণং ধানং ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ। 


জপ অপেক্ষা ধ্যানে শতগুণ অধিক ফল | ধ্যানাপেক্ষা শতগুণ অধিক 
লয়যোগে। অতএব জপাদি অপেক্ষা সকলেরই কোন প্রকার লয়যোগ 
সাধন কর্তবা । 

যোগাত্যাসে আত্মার মুক্তি ব্যতীত অনেক আশ্চর্য্য ও অমানুষী ক্ষমতা 
লাভ হয় । কিন্ত বিভৃতিলাভ যোগ-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, সেইজন্ত 
মামিও এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা করিলান না । বিনা চেষ্টায় বিভূতি 
মাপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তত্প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া মুক্কিপথে 
অগ্রসর হইবেন । বিভৃতিতে মুগ্ধ হইলে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত । 


আজি ইউরোপখণ্ডে এই যোগ সাধনা লইয়া বিশেষ আন্দোলন 
আলোচনা চলিতেছে । পাশ্চাত্য নরনারীগণ আর্য্যশাস্ত্রোক্ত যোগবোগাঙ্গ 
শিক্ষা করিয়! থিরসকি্ট নাম ধারণ করিতেছেন। মেস্মেরিজম্‌, হিপনো. 
টিজম্‌, ক্লেয়ারভয়েন্স, সাইকোপ্যাথি ও মেণ্টাল্‌ টেলিগ্রাফী প্রতি বিদ্ধ! 
শিখিরা জগতের নরনারীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়া দিতেছেন। আমরা 
আমাদের ঘরের পুঁথি রৌদে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করত; ঘরে তুলির 
ইন্দুর, আরগুলা ও কীটাদির আহার-বিহারের সুবন্দোবস্ত ও “আমাদের 
অনেক আছে” বলিরা গৌরব করিতেছি। কিন্ত কি” আছে, ভাহায় 
অনুসন্ধান করি না বা সাধন করিয়া খাটাইয়া দেখি না। ' দোষ নিতান্ত 
আমাদের নহে । শাস্ত্রে যোগ-যোগাঙ্গের বে সকল বিষয় 'ও নিয়ম উদ্চ 


গুহাবিষয় ] যোগী গুরু ৭৯ 


সিল ANAS A পিসি A সিরাপ সপ সি সস উপ NS লালা তা সিন্স তা সপ পসরা লা লং লাদ লাল লালা ৮ এপ এ ছলছল খা সি আলা দি সী ১. পপর সস পিসি 


ভা তারাভিালিত ও টির; কেহ, নিতেও ভারা: প্রকাশ 
করেন না। তাহারা বলেন, ইহা অতি 


 গুহ্কবিষয় 


পপ সত ০ 


যোগ জটিল বা গুহ বিষয় নহে। টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ, আকা 
শের চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ পরিদর্শন, ফনোগ্রাফে সঙ্গীত শ্রবণ যেমন বাহ্‌ 
বিজ্ঞানের কাজ--যোগও সেইরূপ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কাজ। তবে তীহার' 
জানিয়া শুনিয়া গ্রাকাশ করেন নী কেন? শাস্ত্রের নিষেধ আছে, যথা - 
বেদান্তুশাস্্পুরাণানি সামাস্যগণিকা ইব । 
ইয়ন্ত শান্তবা বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ 
বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র সকল প্রকাশ্য সামান্য বেশ্যার প্যায় ; কিন্ত 
শিবোক্ত শান্তবী বিদ্ভা কুলবধূতুল্য। অতএব ঘত্বপূর্বক ইহী গোপন 
রাখিবে--সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। 
ন দেয়ং পরশিষ্ঠেভ্যোহপ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ । 
- শিববাক্যম্‌ 
পরশিষ্য, বিশেষতঃ অভক্ত জনের নিকট এই শাস্ত্র কদাচ প্রকাশ 
করিবে না। আরও কথিত আছে যে- 
ইদং যোগরহস্যঞ্চ না বাচ্যং মুখ সন্নিধো। 
- যোগন্বরোদয় 


৮ যোগী গুরু ঘোগকলে 


₹ যোগরহন্ রখ সরিধানে বলিবে না। | নিন্ুক, বং বঞ্চক, ক, ধূর্ত থল, তিন! 
চার ও তামসিক ব্যক্তিগণের নিকট যোগরহস্ত প্রকাশ করিতে নাই। 


অভক্তে বঞ্চকে ধূর্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে। 
মনসাপি ন বন্তব্যং গুরুগুহাং কদাচন ॥  ... * 


ভক্তিহীন, বঞ্চক, ধূর্ত, পাষণ্ড ও নাস্তিক, এই সকল হেতুবাদীকে গুরু- 
ক.থত গুহ্বিষয় কখনও বলিবে ন]। এই সকল কাঁরিণে শাস্ত্রজ্জ যোগিগণ 
সাধারণের নিকট আত্ম-তত্ত বিদ্বা। প্রকাশ না করিয়া *গুহ্থবিষয়” বলিয়া 
গোপন করেন। কাহাকেও শিক্ষা দিবার পূর্বে সাধারণের নিকট প্রকাশ 
করিতে বিশেষরূপে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ নিবেধ সতে 
সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে পা।রলাম নী। যাহ! সাধারণের নিকট প্রকাশ 
এবং সকলের করণীর, তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম । এতদনুসারে কাৰ্য্য 
ক বলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। এখন সুধী সাধকগণ 


ঈস্তব্যো মেহপরাধঃ 


চ্হি্তীয্ অং শ--সাঞ্খন-কচল্জ 


১528৮ 


লা 


সাধকগণের প্রতি উপদেশ 


ও চি 
টন পি বু সপ 


দ্র্গাদেবি জগন্মাত জ্গদানন্দদায়িনি । 
মহিষযাস্মুরসংহন্ি প্রণমামি নিরস্তুরম ॥ 


মদন-মদ-দমন-মনোমোহিনী মহিষান্ুরমন্দিনী ভবানীর মৃত্যুপতিলাঞ্চিত 
মরামরবাগ্রিত পদপক্নজে প্রণতিপুরঃসর সাধনকল্প আরম্ভ করিলাম । 

যোগাভাাসকালে সাধকগণকে কতকগুলি নিয়ম সংঘমের অধীন হইতে 
হর। সাধারণ মানুষের মত চলিলে সাধন হয় না। যোগকলক্পে অষ্টাঙ্গ যোগ 
বর্ণনাকালে যম ও নিয়মে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে । কিছু গৃ- 
সংসারে সে নিয়ম পালন করা যায় না। পারিলেও গুণধর গ্রামবাসীর গুণে 
অচিরেই সর্বস্বান্ত হইয়া বুক্ষতল আশ্রয় করিতে হইবে। স্থতরাং ঘরকনা 
করিতে হইলে, শিবত্ব ছাড়িয়া বাহে 'যাল আনা জীবত্ব বজায় না বাঁখিলে 
চলে না| এরূপ অবস্থায় উপায় কি? ফোন ফোন কর, কামড়াইও না। 


৮৪ | যোগীঞ্গুরু | সাধন-কলে 


PANN ছি লে রও ০০৫৯, Ne লা বা NAR লো ONAN পাত পরি পোনা পি পি রসি পানি লিলা BN বাটি পাত শীত কাছ, পি পাপী পিসি পিসি লস্ট, OD লিপি ১ ০ সি DNAS পে পাটি, লাখ পাস, প৯র ভল সিসি লাদ পনি পাত পিি, 


একটা রাস্তার পারে একটা কুলাপানা চক্রধারী ভীষণ কেউটে সপ 
বাস করিত। ' রাস্তা দিয়া লোক যাইতে দেখিলেই গর্জন করিতে 
করিতে সবেগে ধাবিত হইয়া দংশন করিত.। যাহাকে দংশন করিত, 
সে সেইখানেই পতিত হইয়া প্ৰাণত্যাগ করিত । ক্রমশঃ সর্পের. কথা 
সর্ধত্র রাষ্ট্র হইল। ‘কেহ সে রাস্তা দিয়া ভয়ে গমন করিত না। এইরপে 
সেই রাস্তায় লোক যাতায়াত বন্ধ হইল । 

একদিন একটী মহাপুরুষ ওঁ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন: 
তাহাকে সর্পের কথা জানাইয়| ওঁ রাস্তা দিয়া যাইতে অনেকে নিষেধ 
করিল : কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিতে লাগিলেন। 
সর্পের নিকটস্থ হইব! মাত্র সর্প গর্জন করিতে করিতে দংশন মানসে ধাবিত 
হইল । মহাপুরুষ দণ্ডায়মান হইলেন ; সর্প নিকটে আসিলে এক মুষ্টি ধূল 
তদীয় গাত্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র সপ শির নত করির! শান্ত ভাব ধারৎ 
করিল। তখন মহাপুরুষ জলদগন্তীর স্বরে বলিলেন, “বেটা ! পুর্ধজন্বে 
এই হিংসার কারণে সর্পঘোনি প্রাপ হহয়াছিম্‌, তবুও হিংসা পরিতা? 
করিতে পারিলি “না ?” 

এই নাকো সর্পের দিবাজ্ঞানের উদয় হইল, সে নম ভাবে বলিল 
“প্রভো ৷ নামার পূর্ব্বজন্ের কথা স্মরণ হইয়াছে : এখন চ্দ্ধারেঃ 
উপায় কি?” 

“সর্বতোভাবে হিংসা পরিতাগ কর” এই বলিরা মহাপুরুষ 'প্রস্থা' 
করিলেন । সেই অবধি সর্প শাস্তভাব ধারণ করিল। দ্র একক; 
করিয়া সকলেই এ কথা জানিল। প্রথমতঃ ভরে ভয়ে সাবধানের সহিত 
লোকজন চলিতে লাগিল ; বাস্তবিক সাপ আর কাহারও হিংসা করে না- 
পথে পড়িয়াই থাকে, পার্শ্ব দিয়া কেহ গমন করিলেও মাথা তুলিয়া দেখে 
না।, সকলেরই সাহস হইল শথন কেহ প্রহার করে, কেহ লাঠি দ্বার 
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দূরে ফেলিয়া দিয়া যায়। বালক বালিকাগণ লাঙ্গুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া 
বেড়ায়। তথাপি সর্প আর কাহাকেও হিংসা করে না। কিন্তু লোকের 
এইরূপ অত্যাচারে সে ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া গেল। 

.. কিছুদিন পরে পূর্বোক্ত মহাপুরুষ ফিরিলেন, সর্পকে মৃতবৎ পতিত 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর এরূপ অবস্থা কেন ?” সর্প উত্তর 
করিল, “আপনার উপদেশে হিংসা ছাড়িয়া এ দশা! ঘটিয়াছে।” 

মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, “আমি তোকে হিংসা পরিত্যাগ করতে 
বলিয়াছিলাম, কিন্তু গর্জন করিতে নিষেধ করি নাই । তোমার প্রতি কেহ 


অত্যাচার করিতে আসিলে সর্পের স্বভাবান্থুষায়ী ফৌস্‌ ফোস্‌ করিও, কিন্ত 
কামড়াইও না” 

মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি নিকটে লোক দেখিলে 
পূর্বভাব ধারণ করিত, কিন্তু কাহীকেও দংশন করিত না। পুনরায় পূর্ব 
তেজ দর্শন করিয়া কেহ আর তাহার নিকটে ঘে'সিত না। 

আমিও তাই বলিতিছি, বাহিরে ষোল আনা জীবত্ব বজায় রাখ। 
কিন্ত মনে যেন ঠিক থাকে, কাহারও অনিষ্ট করিব না। মন পবিত্র 
থাকিলে বাহিরের কার্যে কিছু যাইবে আসিবে না । 


মনঃ করোতি পাপানি মনে। লিপাতে পাতকৈঃ ৷ 
মনম্চ তন্মন। ভূত্বা ন পুণ্যৈ চ পাঁতকৈঃ ॥ 
₹ জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্তু, ৪৫ 
অতএব মনকে দৃঢ় করিয়া সকল কাধ্য করা উচিত। বেন মনে 
থাকে, কেহ আমাকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করিলে, কেহ আমার 
কোন দ্রব্য চুরি করিলে, কেহ দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া আমার গৃহ 
মধো প্রবেশ করিলে মামার যেমন কষ্ট হয়, কাহারও প্রতি আমার দ্বারা 
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ওঁ সকল কার্য হইলে সে ব্যক্তিও এইরূপ কষ্ট পাইয়| থাকে। নিজ হাদ- 
সনের বেদনা অঙ্গভব করিয়া পরের প্রতি ব্যবহার ফরিবে। যখন গলিতপত্র 
এবং বন্তজাত কটু-কষায় কন্দমূলফল খাইয়াও মানুষ জীবিত থাকে, তথন 
পরের প্রাণে কষ্ট দিয়া, দুব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া উদরসাৎ ক্ৰু। 
কেন? প্রতিদিন ধা” কিছু উপায়ে সস্তষ্ট থাক! কর্তব্য । ধনীর সঙ্গে 
অবস্থা তুলনা করিতে গিয়া কষ্ট পাই কেন? দুরাকাজ্সগপরায়ণ যাক্তি 
কখনই সুখী হইতে পারে না । নিধন বান্তি অনাহারীর কথা ভাবির 
দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত থাকিবে, নিরাশ্রর লোক দেখিয়া 
তগ্র-কুটিরে ছিন্ন মাছুরীতে শাস্তিলাভ করিবে, শীতকালে জুতা সংগ্রহে 
অক্ষম হইলে আপনাকে ধিক্কার না দিয়া খঞ্জ বাক্তিকে স্মরণ করতঃ স্বীয় 
সবল পদের দিকে দৃষ্টিপূর্বক নিজকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিবে। পুত্র- 
হীন ব্যক্তি অসং পুত্রের পিতার দুদ্দশা মনে করিয়া সুখী হইবে। মঙ্গল- 
মর পরমেশ্বর সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য করিয়া থাকেন। পুক্ত্র নিধনে 
শোকে মুহামান না হইয়া, গৃহ-দগ্ধ হইলে জ্ঞানশূন্য না হইয়া, বিষরবিচাত 
হইলে কাতরত প্রকাশ না করিয়া. ভাবা উচিত--এঁ পুল্র জীবিত থাকিলে 
হয়ত তাহার অসদ্ধযবহারে-আজীবন মর্ম্মপীড়া পাইতে হইত ; গৃহ থাকিলে 
হত গৃহস্থিত সর্প-দংশনে জীবন ত্যাগ করিতে হইত ; বিষয় থাকিলে হয়ত 
ও নিষর লোভে কেহ হত্যা করিত : যখন যে অবস্থায় থাকা যায়, তাহাতে 
পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দির সন্থষ্টচিন্তে কালযাপন করা কর্তব্য । ক'দিনের 
জন্য ভবের বৈভব? যখন শৈশবের বিমল জোংস্না. দেখিতে দেখিতে 
ডুবির! যার, যৌবনের বল বিক্রম জোরার়ের জল, প্রৌটাবস্থা তিন দিনের 
খেলা -সংসার পাতিতে না পাতিতে কুবাইয়! বায়, “এ পর্য্যন্ত উচিত অর- 
স্থার জীবন কাটান হয় নাই” “এর মনে কষ্ট দিয়াছি,” “তার সহিত এক্সপ 
করা ভাল হর নাই,” যখন এই আক্ষেপ করিতে করিতে বাদ্ধক্য কাটিয়া 
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যায়, তান দ্'দিনের জন্ত আসক্তি কেন? অন্তর প্রতি বলপ্রকাশ কেন? 
চূ্ববলের প্রতি অত্যাচার করা কেন? পরনিন্দায় এত ক্ষতি কেন ? পাথিব 
পদার্থের জন্য অনুশোচনা! কেন? কিন্তু কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম । 

হা, মনে ভিন্ন বাহিরের কার্য দেখিয়া সদসং ধাধ্য করা যায় না; 
একজন বিপুল সমারোহে দোল দুর্গোৎসব করিতেছে, কাঙ্গাল গরীবকে 
ভোজন করাইতেছে ; কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কারের সঞ্চার হইলেই সব মাটি 
নরকের দ্বার উদবাটিত হইবে । একই কাধ্য মনের বিভিন্ন গতিতে 
ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়! থাকে। সর্বশ্রেণীর লোকই গাত্র মার্জনা 
করিয়া থাকে । কিন্তু অসং-চিত্ত-কলুযিত নরনারীগণ গাত্র-মার্জীন কালে 
নিজ দেহের প্রতি দৃষ্টিপূর্ববক “কষিতকাঞ্চন বর্ণ দেখিয়া নরনারীগণ সুগ্ধ 
হইবে, কত জনই আমার মিলন কামনা করিবে” এই ভাবিয়া সমধিক পাট 
করিতেছে । তাহার ফলে নরকের পথ পরিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই । 
সতজ্ঞানসম্পর ব্যক্তিগণ দেহকে ভগবানের ভোগমন্দির ভাবিয়া পরিষ্কার 
করতঃ. হরিমন্দির মাঙ্জনের ফল লাভ করিতেছে । আর বিবেকিগণের 
দেহ মার্জনা করিতে করিতে দেহের উপর একটা বিদৃষ্ণা জন্মিয়| থাকে। 
নবদার বিশিষ্ট দেহ, রক্ত-ক্রেদ মলমৃত্র ফেণাদি দ্বারা দু্গন্ধীকৃত ; ইহাকে 
সর্ধদা পরিষ্কার না করিলে যখন ইহা অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় 
তখন ইহার প্রতি এত আসক্তি কেন? তাহা হইলে আর রমণীর কবি 
কল্পনা-সম্তৃত স্বর্ণ-াস্তি, আকশরিস্তাস্ত পটলচেরা নয়ন, রক্তার্ভ গণ্ড, 
তরুণ-অরুপ-ভাঁতি অধরোষ্ট, ক্ষীণ কটির প্রতি চিত্ত ধাবিত হইবে নাঁ। 
অধরা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কাধ্য. বলিয়া কিছুই নিদিষ্ট নাই। এক অবস্থায় যাহা 
পাপজনক, অরস্থান্তরে তাহাই পুণ্যজনক | পুরাণে কঞ্চিত: আছে, 
“বলাক নামক ব্যাধ প্রাণীহিংসা করিয়! স্বর্গলাত. করিয়াছিল, কৌশিক 
নামক ব্রাহ্মণ ত্য রাখা দ্বারা নয়কে গমন করিয়াছিলেন 1” স্তর" 
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বাহ কারো ভালমন্দ সি মন সংলিপ্ত না হইলে তাহার ফলাফল ভোর 
করিতে হয় না, মানবের মনই বন্ধনের কারণ, যথা-- 


মন এব মনু ঠাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। 
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈয নিবিবষয়ং স্মৃতম্‌ ৷ 
তে & --অন্তমনস্কগীতা, ৫৫ 
মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ, যেহেতু মন বিষয়াসক্ত 
হইলেই বন্ধনের হেতু হয় এবং বিষয়েতে বৈরাগ্য জন্মিলেই মুক্তি হইয়া 
থাকে । শঙ্করাবতার শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন,-- 


বন্ধো হি কো? যো বিষয়ানুরাগঃ । 
কো বা বিমুক্তি ? বিষয়ে বিরক্তিঃ ॥ 
-.মণিরত্বমালা 
বন্ধন কাহাকে বলে? বিষয় ভোগে মনের যে অনুরাগ, তাহার 
নাম বন্ধন । আর মুক্তি কাহাকে বলে? বিষয়-বাসন| রহিত বা বিষয়ে 
বিরক্তি হওয়ার নাম মুক্তি। স্থৃতরাং আসক্তি-পরিশ্ল্ট হইতে পারিলে 
কিছুতেই দোষ নাই। কার্য্ের আসক্তিই দোষ, 


ন মগ্ভতক্ষণে দোষে ন মাংসে ন চ মৈথুনে। 
প্রবৃত্তিরেষ৷ ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাঁফলাঃ ! 
-_মন্তুসংহিতা 
মদ্য পানে, মাংস ভক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই, ভূতগণের প্রবৃত্তির 
নিবৃত্তিই মহাফল। অর্থাৎ আসক্তিশূন্ত যে কার্য, তাহাই শ্রেষ্ট । 
সপথে থাকিয়া যত অর্থ উপার্জীন করুন, কিন্তু ব্যাকুলত। প্রকাশ 
করিবেন না । ব্যাকুলভাই আসক্তি। যেন মনে থাকে, সমস্তই ভগবানের 
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আমর! কেবল অনির্দিষ্ট সময়ের ছু'দণ্ডের প্রহরী । পুত্র, কলত্র, 
বান্ধব, টাকা-কড়ি, গৃহ-আসবাৰ এই সকলের উপর যেন “আমার” 
মার্কা জোরে বসান না হয়। আমাদের শিয়রে করাল মৃত্যু নৃত্য 
করিতেছে । কর্মস্ুত্রের পরিচ্ছেদে এই সংসার ; এই বিষয়-সম্পত্তি 
পড়িয়া থাকিবে--অনাদি অনন্তকাল হইতেই ইহা পড়িয়া আছে, - 
মামার মত কতজন, -_আমারই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি 
এই বাড়ীর উপরে--এঁ জমিজমার উপরে--এঁ পুকুর বাগানের উপরে 
?'দিনের জন্য দানবী দীষ্তির চাহনি চাহিয়া, বাসনা-বিবশের আলিঙ্গন 
বন্ধনে বাধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালে, কালের স্রোতে 
কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন * যাহার অক্ষর ভাণ্ডারের জিনিষ - তাহারই 
ভাগারে পড়িয়া আছে। আমি তাহার ভৃত্য মাত্র, ইহ সংসারের 
মৃতযুবূপ জবাবপত্র পাইলেই সমস্ত ছাড়িয়া চলির! যাইতে হইবে । ভৃত্য 
যেমন প্রভুর বাড়ীতে কাধ্য করিয়া, প্রভুর ধনদৌলত সমস্তই রক্ষণা- 
বেক্ষণে সমধিক বত করিয়া থাকে, কিন্তু অবশ্যই তাহার জ্ঞান আছে, 
সে মনে মনে অবগত আছে, “আমি চাকরি করিতে আসিয়াছি, এই 
দ্রবাজাত আমার নহে প্রভু জবাব দিলেই চলিয়া যাইতে হইবে ।” 
আমাদেরও সেইরূপ মনে করা উচিত। নতুবা ধনদৌলতে আসক্তি 
জন্সিলেই এই পৃথিবী-রাজ্যে প্রেতযোনি ধারণ করিয়া কত দীর্ঘ কাল 
ঘুরি ঘুরি! বেড়াইতে হইবে । 

স্ত্রী, পুত্র, কন্ঠাদির উপরে মায়াও এরূপ জ্ঞানে সন্বদ্ধ রাখা উচিত। 
ভগবান আমার উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ভারাপণ 
করিয়াছেন, তাই সযত্বে লালন-পালন করিতেছি। তাহাদের দ্বারা ভাবী 
সুখের আশা করিলেই আসক্তির আগুণে দগ্ধ হইতে হইবে। পুত্র 


বা কন্তার বিয়োগে মুহ্মান না হইয়া, ভগবানের গুরুতর ভার 
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হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি ভাবিরা প্রফুল্প হওয়া উচিত। আত্মন্থখের 
জন্য যাহা করা যায়, তাহাই বন্ধনের কারণ, আর ঈশ্বরপ্রেমে অনুগত 
হইয়া তাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, তাহাতে পরপত্রের জলের 
ন্যায় আসক্তি বা পাপে লিপ্ত হইতে হয় ন1। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী 
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;-_ 


আত্মেন্ছ্িয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কষ্চেন্দ্রিয় প্রাতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপধধা নিজ সম্ভোগ কেবল। 

কষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল ॥ 

চৈতন্ত-চরিতামূত 
আত্মেন্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে কাধ্য কর৷| বায়, তাহাকে কাম 
বলে। আর কষ্চ অর্থাৎ ঈশ্বরেন্দিয়ের গ্রীতির জন্য যাহা করা যায়, 
তাহাকে প্রেম বলে। সমস্ত কার্য্য নিজ সম্ভোগস্বরূপে প্রয়োগ না করিয়া 
কষ্খ-স্থখ-তাৎপধ্যে প্রয়োগ করিলে তাহাকে আর ফলাফল ভোগ করিতে 
হইবে না। কাহারও পরের উপকার করিলে আনন্দ হয়, তাই সে 
পরোপকারী ; একজন ছুঃখীকে খাওয়াইলে সুখ ভয়, তাই সে দাতা; 
একজন খুব নাম যশ হইলে স্থখী হয়, তাই সে যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-উপবাসাদি 
করিয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে কাহারও কাৰ্য্য কামগন্ধশূন্ত নহে: 
সকলেরই মূলে আত্্েন্িয়-গ্রীতি-ইচ্ছ। রহিয়াছে, কেননা এরূপ করিলে 
আমার সুখ হ॥, তাই আমি করি। ভগবান সর্বভুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, 
তীহারই প্রীত্যর্থে কণ্ম করা, তাহার সেবায় আনন্দ পাই, তাই তাহারই 
সুখের জন্য কাজ করি। তিনি রূপ ভালবাসেন, আমরা রূপের উৎকর্ষ 
সাধন না করিব কেন? তিনি চন্দন চুয়া ভালবাসেন, আমরা লেভেগ্তার 
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অডিকোলন ব্যবহার করিব না কেন? তিনি ফুল মালা ভালবাসেন, আমরা 
চেন আংটী পরিলে দোষ কি? তাহার আনন্দই যে 'আমার আনন্দ। 
ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, কাণা, খোঁড়া, রোগী, ভোগী ইহাদের উপকার 
করিয়া তাহাদের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের প্রতিঘাতই আমার 
আঁনন্দ। পৃথক আনন্দ আর কি? ইহারই নাম ঈশ্বরানন্দ, ভগবানকে 
সৌন্দর্য উপভোগ করাইয়া, ভগবানের সেবা করিয়া যে আনন্দের পূর্ণতম 
ভাব, তাহাই প্রেম । ধর্মাজগতের শেষ্ঠ মহাজন লিখির়াছেন , - 
আশার এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব ॥ 
বুদ্ধির গোচর নহে 'যাহার প্রভাব ॥ 
গোপীগণ করে যবে কুষ্ণ দরশন। 
সুখ বাঞ্চা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ ॥ 
গোপিকা দর্শনে কুষ্ণের যে আনন্দ হয 
তাহ! হইতে কোটা গুণ গোপী মাস্বাদয় ॥ 
তা সবার নাতি নিজ সুখ অনুরোধ। 
তথাপি বাড়য়ে সুখ প'ড়ল বিরোধ ॥ 
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান । 
গোপিকার ম্বখ কষ্ণ-সুখে পর্যযবসান ॥ 
__ চৈতন্য-চরিতামৃত 
গোপীগণের কৃষ্জদরশনে সুখের বাঞ্চা নাই, কিন্তু কোটী গুণ সুখের 
উদয় হয়। বড়ই কঠিন কথা! ইহার ভাব অনুভব করা পাণ্ডিত্য-বুদ্ধির 
সাধ্যায়ন্ত নহে । গোপীগণকে দেখিয়া কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহ! হইতে 
গোগীদের কোটা গুণ আনন্দ হয়। কেন ?- গোপীদিগের সুখ যে 
কৃষ্ণসুখে পর্যবসিত । কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া গোপীগণের সুখ, 
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অর্থাৎ তাহাদের স্বকীয় ইন্দিয়াদির স্থুখ নাঈ কষচনথই সুখ | আহা কি 
মধুর ভাব ৷! এই জন্য গোগীভাব শ্রেষ্ঠ । কতকগুলি কাগুজ্ঞানশন্য ব্যক্তি 
এই নিৰ্ম্মল ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া, কদর্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকে। 

_ তাই বলিতেছিলাম, কৃষ্খময় সৰ্ববভূতের স্থখে সুখী হইতে হইবে 
ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইতে হইবে না, আমার কার্ধো 
বিশ্বরূপ ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও সখ । স্ত্রী, পুল, দেশের 
দশের ও সমাজের সেবা করিয়া তাহাদের যে আনন্দ, তাঁভাই আমার 
আনন | সমুদয় ভতের--সমুদর বিশ্বের গ্রীতি-ইচ্ছা সাধনই প্রেম । 
ভোজন, বলসংগ্রহ, সৌদ -সংরক্ষণ, বসন-ভূষন পরিধান সমস্তই বিশ্বের 
মর্বভৃতের আয়োজনের জন্য । যখন যে কাজে যাহা লাগিবে, তাহাই 
লাগাইতে হইবে । সে সকল করিতে হইবে, না করিলে সর্ধভূতের কাজ 
করিব কি প্রকারে? বিশ্বের কাজে লাগিবে বলিয়াই দেহের এত যত্ন ৷ 
কিন্তু আসক্তির ছায়া! পড়িলেই আর প্রেম হইল না, আসক্তিই কাম। 

অতএব ফলাশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের তুষ্টি সম্পাদনোদ্দেশে যে 

কাৰ্য্য করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ । পুত্রকলত্র বল বিষয় বিভব বল দাঁন- 
ধ্যান, যাগঘজ্ঞ বল, সমস্তই ভগবানের, কিছুই আমার নহে ; যেমন ভূত্য 
প্রভর সংসারে থাণ্য়া এ সকল করে, কিন্তু তাহার ফল তাহার নহে, 
তাহার প্রভুর । তদ্রপ আমরাও ভগবানের এই বিরাট গৃহের এক 
কোণে পড়িয়া তাহারই কাধ্য করিতেছি । ইহাতে আমাদের শোক-ঃখ 
ভাল মন্দ-আননের কি আছে! 

এইরূপ নিলিপ্তভাবে কার্ধা করিতে শিথিলে আর আসক্তির দাগ লাগিবে 
না। কিন্ত একটি তৃণেও যদি আসি থাকে, তবে তাহার জন্য কত জন্ম 
থুরিতে হইবে কে জানে? সর্কস্বত্যাগী পরম যোগী রাজা ভরত সসাগরা 
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বন্ুন্ধরার মায় ত্যাগ করিয়া তুছ হরিণশিশুর নাসক্তিবে ক্ততে কা রা জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেইজন্য বলি ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্ধ্য কর, যেন ব্যাকুলতা 
না জন্মে,-প্রাণে বাসনা-কামনার দাগ না লাগে। পূর্বের ভাবিয়া চিন্তিয়া 
ব্যাকুল না হইয়া, যখন বে কাৰ্য্য উপস্থিত হইবে, ধৈর্যের সহিত সম্পাদন 
কর! কর্তবা। জীবের চিন্তা বিফল, সুতরাং বৃথা চিন্তা বা আশার হার না 
গাখিয়া পরমপিতার পদে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক উপস্থিত কার্ধ) করিয়া যাইবে | 


যা চিন্তা ভুনি পূত্ৰ-পৌএ্-ভরণ-ব্যাপার-সম্ভাষণে 

বা টিস্তা ধন-ধান্য-তাগ-যশসাং লাছে সদা জায়তে । 
1 চিন্তা যদি নন্দ-নন্বন-পদ-দন্দারবিন্দে ক্ষণং 
ক] চিন্তা যমরাজ-তীম-সদন-দ্বারপ্রয়াণে প্রঙো ॥ 


মর্ভ্যভমে আসিয়া, মাপনহারা হইয়া, পুত্র পৌত্রাদির ভরণ-পোৰণ- 
ব্যাপারে যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, যেরূপ চিন্তা ধন-ধান্ত-ভোগ-যশ 
প্রতি লাভ করিবার জন্য ব্যরিত করির! থাকি, সেই চিন্তা যদি ক্ষণকালের 
জন্য ও নন্দ-নন্দন শীকৃষ্ণের পদযুগলারবিন্দে নিয়োজিত করিতে পারি, তবে 
ঘমরাজের ভীম ভবনের দ্বারে প্রাণে কি একটুকুও ভয় হয়? অতএব বৃথা 
চিন্তা বা ছুরাশার দাস না হইয়া ফলাফল ভগবানে অর্পণ করতঃ অবশ্য- 
কর্তব্য কার্ধা করিয়া যাও। সাধকাগ্রগ্রণ্য তুলসীদাস আপন মনক্ষে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 


'তুলমী, এস! ধেয়ান ধর, 
জৈসী ব্যান কী গাঙঈ । 
মুহমে তৃণ চনা টুটে 

চেৎ রক্খে বচাই । 
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ণ্তু তুলসী এই ধ্যান ধর, যেমন বিয়ানো গাই, নবপ্রহত! গাভী * মুখে 
তৃণ ছোলা প্রতি ভক্ষণ করে, কিন্তু চিত্ত বাছুরের উপর ফেলিয়া রাখে, 
তেমনি সংসারের কাজ কর, চিত্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া রাখ ।” 

আর এক কথা, সৰ্ব্বদা সর্ব অবস্থায় যেন মনে থাকে, আমাকে মরিতে 
হইবে । আমাদের মস্তকের উপর যমের ভীমদ্ড নিয়ত বিধর্ণিত হইতেছে । 
কোন্‌ মূহর্তে মরণের দুন্দূতি বাজিয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই । 
কখন কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে অলক্ষিতে আসিয়া গ্রাস করিবে--কে 
জানে? ভাল মন্দ যে কোন কাধ্য করিবার পূর্বে “আমাকে একদিন 
মরিতে হইবে” এই ভাবিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে । মরণের কথা মনে 
থাকিলে আর মরজগতে মদন-মরণের অভিনয়ে মন অগ্রসর হইবে না। 

মৃত্যুই জগংপিতা জগদীশ্বরের পরম কারুণিক ব্যবস্থা । মৃত্যু নিয়ম 
নির্ধারিত না থাকিলে পুথিবী ঘোর অশান্তিনিলয় হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । ধৰ্্ম-কণ্মের মম কেহই মনে স্থান দিত না । সতীর সতীত্ব, দুর্ববলের 
ধন. নির্ধনীর মান রক্ষা করা কঠিন হইত। মানব মৃত্যুর ভয় করিয়া! পর- 
কালের ,কথা ভাবিরাই ধন্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । নতুবা স্বেচ্ছাচারী 
হইয়া আপন আপন বলবীর্য-ধনসম্পদের গৌরবে নিরাশ্রয় ভুর্ধলগণকে 
পদদলিত করিত । ছুর্ববল-দরিদ্রগণ প্রবলের অত্যাচার-উত্পীড়নে লণ্ডভণ্ড 
হইয়া চক্ষুজলে গণ্ড তাসাইত ; আর গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া 
অদৃষ্টকে ধিক্কার বা অদুষ্ট-পূর্কব বিধির বিষম বিধানের নিন্দা করিত। মৃতা 
আছে বলিয়াই আমাদের মনুষ্যত্ব বজায় রহিয়াছে । এই পরিবর্তনশীল 
জগতে সকলই অনিশ্চিত, কোন বিষয়ের স্থিরতা নিশ্চয়তা নাই ; কিন্ত 
মৃত্যু নিশ্চিত। ছায়া যেমন বস্তুর অন্তুগামী, মৃত্যুও তেমনি দেহীর সঙ্গী ; 
শ্ীশ্রীমন্তাগবতের উক্তি, 

“অন্ধ বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈব প্রাণিনাং খ্ৰুবঃ ৷” 
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সা উই কাল গা বা ছু'দশ বৎসর র পরেই হটক, চি 
সকলকেই সেই সর্ব্বগ্রাসী শমন-সদনে যাইতে হইবে । অগণ্য সৈম্ত-সমাবৃত 


লোক-সংহারকারী পস্্রসমন্বিত সম্ৰাট হইতে বুক্ষতলবাসী ছিন্নকন্থাসন্বল 
ভিখারী পর্যন্ত সকলেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । মৃত্যু অনিবার্ধ্য, 
মৃত্যু বয়সের অপেক্ষা করে না, সাংসারিক কার্য্যসম্পীদনের অসম্পূর্ণতা ভাবে 
না, মৃত্যুর মায়ামমতা নাই, কালাকাল বিচার নাই। মৃত্যু কাহারও 
উপরোধ-অন্থুরোধ শুনে না,কাহারও স্ুুবিধাঁঅস্ুবিধা দেখে না, 
কাহারও সুখ-দুঃখ বুঝে না, ভাল-মন্দ ভাবে না; কাহারও পুজা-অর্চনা 
চাহে না, কাহারও তোষামোদ বা প্রলোভনে ভূলে না,-কাহারও 
রূপ-গুণ-কুল-মান মানে না, কাহারও ধনগৌরবের প্রতি দৃক্‌পাত করে 
না। কত দোর্দগ প্রতাপান্বিত মহারথী এই ভারতে জন্মগ্রহণ করতঃ 
আপন আপন বলবীধ্যে সসাগর: বসুন্ধরা প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
কেহই জীবিত নাই, সকলেই করাল মৃত্যুর কবলিত হইগাছেন। বাস্তবিক 
মমুযোর এমন কোন সাধ্য নাই, যন্দ্ারা ভীষণ বিভীষিকাময় মৃত্যুর 
গতিরোধ করা যায়। শারীরিক বলবীর্ধ্য, ধনজন, সম্পদ, মান, গৌরব, 
দোর্দগু প্রতাপ, প্রতৃত্ব প্রঠতি সর্ব গর্ব মৃত্যুর নিকট খর্ব হইবে । এই 
মৃত্যুর কথ! ভাবিয়াই মহাদস্থা রত্বাকর সর্ধ মায়া পরিত্যাগ পুরঃসর 
ধর্মজগতের মহাজন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্মশানে শবদাহ করিতে 
গিয়া নশ্বর দেহের পরিণাম দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য অনেকের মনে 
শাশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 


এই কারণে বলিতেছি, সর্বদা মৃত্যু চিন্তা করিয়া কাঁধ্য করিলে হৃদরে 
পাপপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে না-ছূর্ঘলের প্রতি অত্যাচার করিতে চিত্ত 
ধাবিত হইবে নাঁ_বিষয়-বিভব, আত্মীয়-স্বজনের মায়া শতবাহু স্জন 
করিয়া আসক্তি-শৃঙ্খলে বীধিতে পারিবে না । যেন মনে থাকে, আমাদিগের 
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মত কত জন এইস সংসারে আমিরাছিলেন ; এই ধনৈশ্বধ্য, এই ঘর বাড়ী 
“আমার আমার” বলিয়াছিলেন, আমাদের মত স্ত্রী পুত্র কন্তাগণকে 
স্নেহের শতবাহু স্থজন করিয়া জড়াইয়! ধরিতেন,_কিন্তু এখন তাহারা 
কোথায়? যে অজানা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই অজানা দেশে 
চলিয়া গিয়াছেন। ঘেন মনে থাকে, ধন সম্পদের অহঙ্কার, বল বিক্রমের 
অহঙ্কার, রূপ যৌবনের অহঙ্কার, বিছ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার বা কুলমানের 
অহঞ্কারের সকাল বুথা। এক দিন সকল অহঙ্কীর-_মহঙ্কারের অহঙ্কার 
চর্ণাকৃত হইবে । যেন মনে থাকে, আজি পাথিব পদার্থের অহঙ্কারে উন্মত্ত 
হইয়! একজন নিরাশ্রর ছুর্বলকে পদাঘাত করিতেছি ; কিন্তু একদিন এমন 
দিন হইবে থে, শ্মশানে শবাকারে শয়ন করিলে শৃগাল কুকুরে পদদলিত 
করিবে, পিশীচ-প্রেতে বুকে চির! তাণ্ডব নৃত্য করিবে। সেদিন নীরবে 
সহা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিলে ক্রমশঃ পাথিব পদার্থের 
অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আসক্তির বন্ধন টিল। হইয়া বাইবে । 

আজ কাল অনেকে শিক্ষার, দোষে, সংসর্গের গুণে, বরসের চাপল্যে 
পরকাল ও কর্মগতুণে জন্ম-কন্ধর-অপৃষ্ট স্বীকার করেন না; কিন্তু পরিণামে 
একদিন নিশ্চরই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিলেও জীবন 
চিরস্থায়ী নহে ; এক নিন মরিতে হইবেই, ধনজন গৃহ-রাজত্ব পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে হইবে । তখন দু'দিনের জ/ নায়! কেন? বৃথ। আসক্তি 
কেন? সৃত্যু চিন্তায়, সেই সুদূর অতীতের স্থস্থূল যবনিকার অন্তরালে 
দৃষ্টি পতিত হইয়া তত্রজ্ঞানের উদয় হইবে । পাঠক ! আমিও যতদিন মৃত্যুর 
কোলে ঢলির| না পাড়, ততদিন মৃত্যু-চিন্তা জাগ্রত রাখিব বলিগাই মরণের 
মহাক্ষেত্ৰ মহা শ্মশীন আমার বাঁসস্থান,মানবাস্থির দগ্ধীবশেষ চিতাভম্ম আমার 
অঙ্গের ভূষণ, নরকপাল আমার জলপাত্র, আমি মরণের পথের পথিক; 
দিবানিশি মরণের কোলে বসিয়া আছি। 


স'ধকোপদেশ 1 | যোগী গুরু ৯৩ 


পাশ পাস সিসির দির ee Ne পাশ পিল সরি ANA A আপস পাতি পপ সপ পলা সিসির সিল সপ ভি সির এ NANA NENA 


দি চি ৭ উপদেশ দিয়া | থাকেন, অপরের সুখ, দুঃখ, পাপ ও পুণা 
দেখিলে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এ উপেক্ষা করিবে । অর্থাৎ পরের 
নখ দেখিলে সুখী 5ইও, ঈর্ধ্যা করিও না। পরের স্থখে সুখী হইতে অভ্যাস 
করিলে তোমার ঈর্ধ্যানল দূরীভূত হইবে । তুমি যেমন সর্বদা আত্মছ্ঃখ 
নিবারণের ইচ্ছা কর, পরের দুঃখ দেখিলেও ঠিক সেইরূপ ইচ্ছা করিও । 
আপনার পুণ্যে বা শুভানুষ্ঠানে যেমন হৃষ্ট হও, পরের পুণ্য বা শ্ুভানুষ্ঠানে 
(সেইরূপ হৃষ্ট হই ও । পরের পাপে বিদ্বেষ করিও না, স্বণা করিও না, ভাল 
হল কিছুই আন্দোলন করিও না। সর্ববতোভাবে উদাসীন থাকিও । এরূপ 
থাকিলে আমাদের চিত্তের অমর্যমল নিবারিত হইবে। চিত্তের বুত্তিসকল 
মন্ুখালন-সাপেক্ষ ; বাস্তবিক প্রত্যেক অসদ্রুত্ির পরিবর্তে সদবৃত্তি 
অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ চিত্তমল বিদূরিত হয়। ক্রোধের বিপরীত দয়া, 
কামের বিপরীত ভক্তি, এইন্পে প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে 
গাঁ্িক বৃত্তি সকল উদিত করিতে করিতে চিত্ত অল্পে অল্পে নির্মল হইয়া 
টণ্তম্প একাগ্রতা-শক্তিসম্পন্ন হইবে । যাহার চিত্ত যত নিৰ্ম্মল, ভগবান্‌ 
তাহার তত নিকট, আর বাহার চিত্ত পাপতমসাচ্ছর, তিনি ভগবান্‌ 
হইতে তত দুরে অবস্থিত। আরও এক কথ, পোম্মবর্গকে প্রতিপালন 
করিতে হইবে বলিয়া কন্ধী হও, যতদূর সম্ভব যত্ব ও চেষ্টা কর ; কিন্তু তাই 
বলি) কদাপি বেন পাপে মগ্ন হইবে না । অসংপথে অর্থোপার্জন করিলে 
তাহার ফল আমিই ভোগ করিব, আর কেহই সে পাপের অংশ গ্রহণ 
করিবে না। পোম্বর্গ সমাজের উপযোগী আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ন! 
পাইলে মুখ ম্লান করিবে সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কি করিব ? 

' অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভং | 
| _শ্বতি 
কৃতকর্ম্ন শুভ বা অশুভ হউক, অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে । 
১৩) 
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পোষ্যবর্গের মধ্যে যে-যেরূপ অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, সে সেইরূপ 

ফলভোগ করিবে,_-অ।মি শত চেষ্টাতে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। 

কেবল অহঙ্কারের আগুন বুকে লইয়া ছুটাছুটা করিয়া জন্মজন্মের তাপ 

গ্রহ করিব কেন? অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া বাসনা ধহ্নিতে 

দগ্ধ হইব কেন? ক’দিনের জন্য জন্মজন্মাস্তরের কষ্টের আগুন সি 

করিয়া আসক্তির দানবী-নিঃশ্বাসে দগ্ধ হইব কেন? আর যদি পুক্রকন্ার 

মলিন মুখ দেখিতে না পারিব, তবে ত্যাগী হইব কিরূপে? কিন্তু কর্ম 

করিব না, কর্মে সংসিদ্ধিলাভ করিব ; ইহা তো জড়ের কথা ! তবে 
অসৎ পঢ _কাহারও প্রাণে বাথা দিব না, যেন এই প্রতিজ্ঞ] 
দু থাকে৷ স্ওপ্রথে থাকিয়া যেমন ভাবে চলে চলুক। বৃক্ষের ফল ও 
নদীর জল ইহার ত আর অভাব হইবে না। আর সকলেরই তগবানে 
র করিতে শিক্ষা, করা উচিত! তিনি কাহাকেও অভুক্ত রাখেন 

এ! আমাদের গ্রহণের কত পূর্বে ভগবান মায়ের বক্ষে স্তনের সি 
করিরা রাখেন, জন্মমাত্রেই সেই স্তন্ুপান কির] আমর! পরিপুষ্ট হুই । 
ধাহার এমন ব্যবস্থা, এমন শৃঙ্খলা, এমন দয়া, আমর! তাহাকে ভুলিয়া” 
তাহার কার্ধ্য-শৃখ্খল| ভুনিয়া, কেন ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরি? 


আর একটী কথা বলিয়া এই বিষয় উপসংহার করিব। সেই কথাটা 
এই, যাহাতে জগজ্জীব অত্যাককষ্ট হইয়া আছে, তাহা রমণীর মোহিনী 
মোহ । যোগসাধন কালে সকলেরই 


উদ্ধারেতা | যোগী গুরু ৯৯ 


০৯ ডলি tt তল পিল পা শি ৯০০০ পালা, পা হু LA PE এলি ৮৯ পি পরপর, পেত ৪৯ পি ভাই এ লী তলত রই লট ৪ 


উর্দারেতা 


ক 


হওয়া কর্তব্য । যোগাতভ্যাস কালে স্ত্রীসঙ্গাদি নিবন্ধন কোন কারণে 
শুক্র নষ্ট হইলে আত্মক্ষয় হয়। যথা -- 


যদি সঙ্গ* করোন্যেব পিন্দুস্তস্ত বিনশ্যাতি ! 
শাত্বাক্ষয়ে। নিন্দহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে ॥ 
_-দত্বাত্রেয় 


বদি স্ত্রী-সঙ্গ করে তবে বিন্দুনাশ হয়। বিন্দুনাশ হইলে আত্মক্ষয় ও 
সামর্থাহীন হইয়া থাকে । অতএব - 


তম্মাৎ সব্বপ্রথত্বেন রক্ষ্যো বিন্দুঠি যোগিনা | 
- দতাত্রেয 


এই জন্য যোগাভ্যাসকারী যত্বের সহিত বিন্দুরক্ষা করিবেন । শুক্র নষ্ট 
হইলে ওজৌধাতু বিনষ্ট হইয়া থাকে, কারণ শুক্রই ওজ:ম্বরূপ অষ্টম ধাতুর 
আশ্রয় স্থল । বীধ্যই ব্রদ্গতেজ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার অভাব হইলে 
মানুষের সৌন্দর্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষতি, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও 
ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়] যায়। শুক্র নষ্ট হইলে যক্ষা, প্রমেহ, 
শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া অকালে কালকবলে 
পতিত হইতে হয়। নতুবা অস্বাভাবিক আলম্ত জন্মিয়| সর্ধবকার্ধ্যে উদাসীন 
করিবে, তখন জড়ের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে । এই জন্য 
সকলেরই সযত্রে বীর্য রক্ষা কর! কর্তব্য । কিন্তু বড়ই কঠিন কথা 


১৪৯ যোগী গুরু ও সাধন- সকার 


শী মোহময়ীং প্রমোদম দরামুন্মত্তভূতং জগৎ । 

: ভ্তুহরি 

মোহময়ী প্রমোদরূপ মন্যপান করিয়া এই অনস্ত জগৎ উন্মত্ত হইয়া 

রহিয়াছে । যে কোন জীবই হউক, তাহার পুরুষকে তাহার স্ত্রীজাতি 

মোহীকর্ষণে টানিয়া রাখিয়াছে। সকলেই রিপুর উত্তেজনায়, অজ্ঞানতার 

তাড়নায় নরকবহিতে ঝাপ দিতেছেন। বিদ্যালয়ের বালক হইতে বুড়ো 

মিন্সে পর্য্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য শুক্রক্ষয় করিয়া জী বনের সু 

বিনষ্ট করতঃ বজদগ্ধ তরুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে । তাহাদের উৎপাদি 

সম্তীনগণ আরও নিব্ধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দূর্জয় রোগগ্রস্ত হইয় 

সংসার অশাস্তি-নিলয় করিতেছে । এইরূপ নিকুষ্ট বৃত্তির অধীন হইলে 

নরনারীগণের হৃদ্ধ ত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় ; বস্তুগত্যা জ্ঞান থাকে 

না। কেবল আমরা নহি, দেবতাগণও প্রমোদমনিরায় টন্মত্ত, তাহ 
মহামুনি দত্তাত্রের প্রকাশ করিয়াছেন__ 

ভগেন চম্মকুঞ্চেন ছুর্গন্ধেন ব্রণেন ৮। 
খণ্ডিতং হি জগৎ সর্ববং সদেবাসুরমানুষম্‌ ॥ 

টু অবধূতগতা ৮১৭ 

এই আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি? অভ্যাস ও সংযগে 

সকলই হয়। তত্বজ্ঞানে ও সংযম অভ্যাসে ইহা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিতে 

হইবে, যাহা নরকের কারণ-_রোগের কারণ-_আত্মার অবনতির a 

মে কাধ্য কেন করিব? যাহার জন্য কর্তব্য-পস্থা হইতে বিচলিত হুইতেছি, 

সেস্ট্রীকি? 


কৌটিল্যস্তসংযুক্তা সত্যশৌচবিবজ্জি ৪. 
কেনাপি নিশ্মিঠা নারী বন্ধনং সর্ববদেহিনাম্‌ ॥ 
| - অবধুত গীতা ৮১$ 
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অতএব. বিবেচনা করা উচিত--কি দেখিয়া আমাদের প্রাণভরা 
পিপাসা--কিসের জন্য এই পাশব বাসনার আগুন ?--দৈহিক সৌন্দৰ্য্য ! 
কিন্তু দেহ কি? পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি অবস্থ। ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। 
যাহ র বিকাশ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া-_যাহা বিশ্বের সকল বস্ততেই বিদ্যমান, 
তাহার জন্য একটা সীমাবদ্ধ স্থানে আকর্ষণ কেন? বিশেষতঃ রূপ-যৌবন 
কয়‘ মুহূর্তের জন্য ? সে বালাকালে কি ছিল,_-যৌবনে কি হইয়াছে 
আবার প্রৌঢ়-বার্ধকোই বা কি হইবে,_এইরূপ পরিবর্তনশীল দেহের 
পরিণাম কি, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ও যে জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ! 
মৃত্যু-শষ্যায় শয়ন করিয়াছে, এ বৃদ্ধাও অবশ্য একদিন যুবতী ছিল; কিন্ত 


এখন কি হইয়াছে? আবার যৌবনেও রোগোত্পত্তি হইয়া এই সুন্দর 
দেহকে পচাইয়। ধসাইয়া প্রেতের অধম করিয়া ০ পারে, তাহার জন্য 
আসক্তি কেন ? যেন মনে থাকে-- 


ভগাদিকৃচপর্যান্ত সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্‌। 
যে রমন্তে পুনস্তর তরন্ছি নরকং কথম্‌ ॥% 
_-অবধৃতগীতা, ৮১৭ 


* এই গ্রোক কয়টার জত ব্রন্মজ্ঞানে প্রতিষ্টিত মহাত্মাগণ ও জগন্সাতার অংশসম্ভত.ত 
ভারতমাতাগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন। গুরুর কৃপায় এরূপ জ্ঞান আমার হৃদয়ে 
সংবদ্ধ নাই । আমি জানি, স্ত্রী ও পুরুষ চৈতন্যেরই বিকাশ-_আধারভেদে গুণভেদে বিভিন্ন 
মান্র। গুতরাং এরূপ বিবেচন। আমি সঙ্গত মান করিব । আমি জানি, 


নৈব স্ত্রী ন পুমানমেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ্যচ্ছরীরমাদতে তেন তেন স লক্ষ্যতে ॥ 
--শ্বেতীশ্বতরোপনিষৎ ৫ অঃ 


অতএব হি যোগীন্তরঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে। 
সর্ধং ব্রহ্মময়ং ত্রঙ্গন শঙ্বৎ গগ্ঠতি নারদ ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১ অঃ 


আমি স্ত্রী ও পুরুষের মধো কোনরূপ বিভিন্নতা বোধ করি ন|। 


১০১ যোগী গুরু [ সাধনকল্পে 


৮০8 পা পা পাশ পা ANON ০৯. পো ND, PWD ONAN ANTS SN পালমিরা পাচ লাখ পিপি লিলি পে ত৯ BOT AAS NAA তত সিসি পোপ পিল লী 


আরও এক বথা- স্্ীসহবাসে আনন্দ আছে, স্বীকার করি, কিন 
্টত্ববিচাঁর করির1 দেখ! উচিত, সে আনন্দ কাহার নিকট দু ব্রহ্মবস্তু বীর্ধ্য 
আমাদের নিকট বলিয়াই আনন, নতুন! রমণীদেহে কিছুই নই] বালকগণ 
[রমণীর রমণীয় দেহ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া মাতার ক্রোড়ে থাকিতে ভাল- 
বাসে কেন? খোজাগণের নিকট বলা, যুবতী বা বৃদ্ধা সবই সমান । একটা 
দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা কার। | 
পল্লীবাণী ব্যক্তিগণ বোধ হর দেখিয়া থাকিবেন, পল্লীর পালিত কুকুর 
গ্রাম মধ্যে আহার না পাইলে গো-ভাগাড়ে যাইরা বহু দিনের পুরাতন 
গবাস্থি সংগ্রহ করিয়া লইয়াঁআইসে ; পরে কোন নির্জন স্থানে বসির! সেই 
শুষ্ক নীরস অস্থি ক্ষুধার জালার় কামড়াইতে থাকে । কিন্তু অস্থিতে কি 
আছে-_ শুষ্ক কঠিন অস্থির আঘাত্রে তাহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধির 
নিগত হর। নিজ রক্ত রসনায় লাগিরা স্বাদ অনুভূত হয় ; তখন আরও 
যত্নে ও আগ্রহের সহিত সেই শুষ্ক অস্থি কামড়াইতে থাকে । পরে ঘখন 
নিজ মুখ জালা করিতে থাকে, সেই সময় বুঝিতে পারে, আপন রক্তে 
রূসন। পরিতৃপ্ত করিতেছি । কাজেই তখন অস্থি ফেলিয়া অন্ত চেষ্টায় গমন 
করে। আমরাও তদ্রপ আনন্দ-প্রদ বস্তু নিজ শরীরাভ্যন্তরে রহিয়াছে, 
কিন্তু তাহ! বুঝিতে না পারিরা রমণীর সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়! ক্ষণিক আনন্দের 
জন্য সেই বস্তু নষ্ট করিতেছি । সুখের আশার প্রধাবিত হইয়া শেষে প্রাণ- 
ভর! অন্তীপ লইয়া ফিরিয়। আসিতেছি। সুখ যে আমাদের নিকট, তাহা 
উপলব্ধি করিতেছি না। পতঙ্গের স্তার বপবহিতে ঝাঁপ দিয়! পুড়িয়া মরি- 
তেছি। বে জিনিষ শরীর হইতে বহির্গমনকালে ক্ষণকালের জগ অনির্বট- 
নীয় আনন্দ প্রদান করিয়া যায়, না জানি তাহাকে সযত্বে শরীরে রক্ষা 
করিলে কতই অননুভবনীয় আনন্দ প্রদান করে। আমরা! এমনি অজ্ঞ, 
সেই পদার্থ বৃথা নষ্ট করিতে আপনার জীবন ও মন উৎসর্গ করিতেছি। 


উদ্ধীরেতা |. যোগী গুরু ১০৩ 


৭ CANS ৫৯৭ পাত পলা ASN tA এছ পা তত ATAU পি ানমপসিসিপিিতা অপি লালা দত 


 এইজপ ততবদ্ঞানে মনকে ক দৃঢ় করিয়া যিনি উর্দবরেতা ছেদ তিনিই 
যথার্থ মানুষ নামে দেবতা | মহাদেব বলিয়াছেন 


ন তপস্তপ ইতানত ব্র্মচধযং তপোত্বমম। 
উদ্ধীরেতা ভরে ষস্তু সদেবে। ন তু মানুষঃ ॥ 


ব্ৰমচৰ্য্য অর্থাৎ বীর্য ধারণই সব্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট তপস্তা । যে ব্যক্তি এই 
তপস্তাঃ ভ করিয়া উদ্ধারেতা হইয়াছেন, তিনিই মানুষ নামে প্রকৃত 
দেবতা। উদ্ধুরেতা, মৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন, বীরত্ব তাহার করায় ! 
শুক্রের উর্ধগমনে অতুল আনন্দ লাভ হয় ।* 
বীধ্য ধারণ না করিলে যোগ সাধন বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং যোগাভ্যাস- 
কারিগণ যত্বের সহিত বীধ্য রক্ষা কারিবে । 


ধোগিনস্তম্ত সিদ্ধি: স্তাৎ সততং পিন্দুধারণাৎ 


সতত বন্দু ধারণ করিলে ধোগিগণের দিদ্ধিলাত হয়। বাধ্য সঞ্চিত 
হইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চয় হয়, - এই মহতী শান্তর বলে একাগ্রতা 
সাধন এহজ হয়। যাহার! দারপরিগ্রহ করিয় ছেন, তার! একেবারে 
উদ্ধরেত৷ হইতে পারিবে" না। কারণ খতুরক্ষা না করিলে শাস্তরানুসারে 
পাপ হয়। সুতরাং পুত্রকামনার, বংশ-রক্ষার্থে, ভগবানের স্বষ্টি এবাহ 
বায় রাখিবার ৪ন্য যোগমার্গান্থগামী সাধক সংযতচিন্তে প্রত্যেক মাসে 
একদিন মাত্র স্বীয় স্ত্রীর খতুরক্ষা কারবে। 


নি নি 
I 
: 


1 & যোগে এমন কাধ মাছে, যাহাতে কংমপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত কর! যায়, ৭১ 
বার্ধাক্ষয় হয় না। যোগ শাস্ত্রে তাহা অতান্ত গোপনায়। আনন্দপ্রদ কয) হতে | 
তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি হয়। মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু” পুস্তকে তাহা বর্ণিত এবং মৎ্গ্রণাত ৰ 
“বন্ষচ্যাসাধন” পুস্তকে বীধাধারণের সাধন ও নিয়মাবলা প্রকাশিত হইাছে। মতপ্রণীত 

-প্রোমুক উরু” পুস্তকে. এই বিষয়ের উচ্চাঙ্গের আলোচন। আছে। .... 


১০৪ যোগী গুরু [ সাধন-কল্লে 
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প্রাপ্তক্ত নিরমে চিত্ত স্থসংযত করিয়| যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে. 
তাহাতেই অচিরে সাফল্য লাভ করিবে। নতুবা পাখিব পদার্থের 
আসক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করতঃ ঈশ্বর ধ্যানে নিযুক্ত 
হইলে অন্গকাঁর ভিন্ন কিছুই দেখা যাইবে ন!। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর! নিতান্ত 
সহজ নয়। যেশানে-সেথানে বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করা যাইতে পারে বটে, 
কিন্ত রহ্মজ্ঞান স্বতন্ত বস্তু। ত্যাগই ইহ।র প্রধান কার্ধ্য। ত্যাগের 
সাধনা না করিলে ব্রহ্গচিন্তা নিষ্ফল । 
পৃপ্দোক্ত তত্ববিচারে আসক্তি-পরিশূন্ভ হইতে না পারিলে, শুধু কেশে 
বেশে, টি দেশে দেশে ভেসে .বড়ালে কিছু হবে না। ভবের ভাবে না 
থাকিয়া, ভাবের ভাবে ডুবিয়া থাকিলে সকলই সফল হয়। এরূপ ভাবে 
বাটাতে বসিরাও বনিতা ও বেটাবেটী ঘটিবাটী লইয়া-_-বিষয়বিভবেরু 
মধ্যে থাকিরাও খাঁটিন্নপে খাটিতে পারিলে ফলও খাঁটি। এ-তীর্থ ও-তর্থ 
ছুটিতে, সর্যাসীর দলে জুটিতে বা ভগ্ডামীর সাজ সাজিতে হয় না। 
্রত্যুত ভস্ম বা মাটি মাখিতে_-জটাজুট রাখিতে__রঙ্গিন বসন পরিতে__ 
উপবাস করিয়া মরিতে--সংসার ধর্ম ছাঁড়িতে__নান। কণ করিতে 
নানা পন্থা! ধরিতে__নানা শাস্ত্র খুঁজিতে__নাঁনা' কথা বুঝিতে-_পরিণামে 
রম্ত। চুষিতে হয় না। ূ 
মালা-ঝেলা লইয়া হরিবোল! হইলে-_মাটি মাধিয়া চৈতন-ঢুট্রকী 
রাখিরা গোগীবন্লভ রব ছাড়িলে--জটাজুট ভন্ম মাখিয়| বোম্‌ বোম্‌ রবে 
হরদম্‌ গাজায় দম মারিলে-_-কালী কালী ব্লিগা গাঙ্গের বালিতে 
পৃড়িরা, মদ খাইলে মদন্মোহনের চরণ পাওয়! যায় না। নিশ্চর জানিবেন, 
বনবাসে হয় না, মনোবশে হয়_তীর্ঘবাসে হয় না, ঘরে বসে হয়; রোষে, 
রস মিলে না--লোড থাকিলে ক্ষোভ হয়__অভিমান থাকিলে পাপু 
অপরিমাণ_পাপ থাকিলে তাপ-_কপটুতা থাকিলে অপষ্টুতা হয়_মার! 


ওলা উস সপ শা শি সিনা, পাস্তা সি পাচ» পৌর পাত ANA ANAS. 


সাধকোপদেশ ] যোগী গুরু ১০৫ 


থাকিলে কার] ছাড়ে! না-বাসনা থাকিলে সাধনা হয় লা_-আশা থাক্চিলে 


নিপাসা বৃদ্ধিগৌরব জ্ঞানে রৌরবমরক প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করিলে 
ইচিস্তা হয় না-গুরুত্ব জ্ঞানে গুরুক্বপ| হয় না-_গুরু না ধবিতে গুরুত্র 
ভোগ-_বাঞ্থ থাকিলে বাঞ্াকল্লতরুর বাছা করা বৃথা__অহংজ্ঞানে সোহং 
হইবে না । কেবল তগ্ডামিতে সকল পও-_অযষশেযে 'দওধারীর প্রচণ্ড 
প্ৰতাপে লগুভগ্ড হইয়া দণ্ডতোগ করিতে করিতে চোখের জলে গণ্ড 


AAAI পৌর সপ ত 
. 


পড়িয়া থাটিতে হইবে । হাহা হইলে সব খাটি-মাটির দেহও_ খাঁটি 
অস্ত তঃ মোটামুটি ভাবে সব মাটি করিয়া যদি মাটির মানুষ হইতে না 
পারি, তবে সাধন-ভজন মাটি_মাটির দেহও মাটি__গোটা মানব জীবন- 


টাঃ মাটা হইবে। 

কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, সংসারে থাকিয়া সাধন 
ভজন হয় না। কেন ?--সংসারী ধৰ্ম্ম বা সাধন কিংবা! সদগতি 
লাভ করিবে না, তাহার কারণ কি? সংসার তে! ভগবানের ৷ তুমি 
সংসারে “নং ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর। ছুরাশার আসারে ডুবিয়া অসার- 
দপে সং না সাজিয়া ‘সার’ হইয়া! অসার সংসারে আশার স্থসার কর 
এবং সংসারে সার প্রসার করিয়া পসার কর। কেবল সাংসারিক 
গোলমালের ভিতর পড়িয়া ঘোর রোলে গণ্ডগোল না করিয়া, গোলমালের 
গোল ছাড়িয়া দিয়া মাল বাছিয়া লইতে পারিলে সর্বদা সামাল সামাল 
কুরিয়াও গোটা মানুব জীবনটাকে পয়মাল করিতে হইবে ন।। প্রত্যুত 
ারাংসারের সার ভগবানের সৃষ্ট সংসারের সারে সারী হইয়া 
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পতি 


ও ভাবার মত ভাবিতে পারিলে সংসার ধন্ম বঙ্গায় রাখিয়াও পরমাগতি 
লাভ করা! যায়। 

কেহ কেহ আবার সময়ের দি ক রয়! থাকেন ৷ তাহারা বলেন, 
“পরিবারাদি পালনের জন্তু অর্থ উপার্জন করিতে সমস্ত দিন যায়, সাধন 
ভজন কখন করিব 1” অর্থ উপাজ্জন ও সাংসারিক কাধ্য সম্পাদনে যদি 
সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়, তবে নিত। রাত্রে যতক্ষণ নিদ্রা স্থখ উপভোগ 
'করি, তদপেক্ষা এক ঘণ্টা কম ঘুমাইয়া সেই ঘণ্টা নিশ্চিন্ত চিত্তে, নিত্য- 
নিরঞ্জনের আরাধনা করিলে তাহাতেই আশাতীত ফল পাইব। 
কাহারও আবার অর্থাভাবে পরমার্থ চিন্তা হয় না। অর্থ হইলে হয়ত; 
খুব চাঁ'ল-কলা চিনি-সন্দেশ সংগ্রহ করিয়া, রসে রসিয়া রোশনাই 
করিয়! মেষ-মহিষ বলি দিয়া, ধূমধামের সহিত ঢাক ঢোল বাজাইয়া লোক 
মজাইতে পারে যায়; অর্থাভাবে সেইটা হয় না। কিন্তু পূজার যে 
সমস্ত উপকরণ, সকলই তো তাহার । স্থতরাং তাহার জিনিষ তাহাকে 
দিলে আমাদের আর বাহাদ্ুরী কি? আমর! সর্বাস্তঃকরণে সর্বপ্রকারে 
চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাহার ভক্তের মত ভাষায়__ 
তাহার ভক্তের মত প্রেম-করুণ কণ্ঠে ডাকিয়া বলি 


“রত্বাকরস্তব গুহং গৃহিণী চ পদ্মা 
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায় । 
আভারবামনয়নাহৃতমানসায় 
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ ॥” 
হে ষপতি ! রত্ন সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল 


সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুযোত্তম, 
অতএব তোমাকে দিবার কি আছে? শুনিয়াছি নাকি আভীরতনয়া 
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বামন়না প্রেমময়ী রমণীগণ তোমার মন হরণ করিয়া লইগছেন। তাহা 
হইলে কেবল তোমার মনের অতাব। অতএব আমার মন তোমাকে 
অর্পণ করিতেছি__-হে প্রেমবশ্য গোগীবল্লভ, তুমি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ 
কর। এই তো তোমাদের সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হইরা। ফলে এই সব 
কিছুই নহে। আমার বিশ্বাস_াহার প্রাণ সেই প্রেমময়ের পাদপন্সে 
প্রধাবিত হয়, কোন সাংসারিক ওজরে তাঁহাকে জোর করিয়া বাধিতে 
পারে না। দেখুন, শিশু প্রহ্লাদ বিষ্ণুদ্বেষী পিতার পুত্র, দিকৃহস্তি- 
পদতলে, অপার জলধিজলে, হুতাশনের তীব্র দহনে ও কালসর্পের তীক্ষ 
দংশনেও হরিনাম গাহিত, আর কত পাষণ্ড ধর্ম্মসমাজে লালিত হইয়া, 
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের নাম উচ্চারণে বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণ অনুভব 
করে। বুদ্ধদেব অতুল সামাজ্য, অগণন বৈভব, বৃদ্ধ পিতামাতার বিমল 
স্নেহ, প্রেমময়ী পতিব্রতা' প্রণয়িনীর অনন্ত প্রেম ও শিশু সন্তানের সুললিত 
কণ্ঠের আধ আধ ভাষা সমস্তই উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন; 
আর আমরা অশেষ প্রকল্প নিরাশার নিপীড়িত হইয়াও ভগ্ন কুটারের 
মায়া পরিত্যাগ করিতে পারি না। কেহ ঈশ্বরস্থষ্ট জগতে কেবল বাক্ছল 
অর্থবিন্তাসের উপাদান দেখে ; কেহ সেই জগতে চিন্ময়ী মহাশক্তির 
বৈচিত্র্যময়ী ক্রীড়া দেখেন। কোল্রিজ, সাহেব কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া 
বলতেন, “Poetry has given me the habit of wishing to 
‘discover the good and the beautiful in all that meets and 
surrounds me.” আবার আর এক জন প্রতিভাপরায়ণ সাহেব সেই 
কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলেন, “The end of Poetry is the 
elevation of the soul * * * the improvement and eleva- 
tion of the moral and spiritual nature of man*>—ইহার 


কারণ কি? বলা বাহুলা, ইন্দ্রিয় শক্তির তারত্ম্য ফলে এইরূপ ঘটিয়! 
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থাকে। যিনি যেমন প্রতিভা ও চন্তাশক্তি ল লইয়] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার চিত্তের গতি সেইরূপে ধাবিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথ! । অতএব 
নানারপ ওজর আপত্তি দর্শাইয়! স্ব স্ব স্বভাব গুপ্ত করতঃ সাধারণের 
চক্ষে ধূলা-নিক্ষেপ, কর্নিতে গেলে পর্রিণামে আক্ষেপ করিতে হইবে 
সন্দেহ নাই৷ 
অনেক ফুলস্টকিংধারী ফুলবাবু “ধর্মকর্ম করিবার বয়স হইলে করা 
যাইবে” বলিয়া শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গে স্বীয় যুক্তি যোজনা করতঃ মুক্তি বিষয়ে 
বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। তাহাদের বিশ্বাস, সবল থাকিতে দুশো 
রগড় লুটিয়! মদন-মরণের অভিনয় করিয়া লই, তৎপরে ইন্দিয়গণ শিথিল 
হইলে অক্ষমতা-নিবন্ধন হরিনামে মত্ত হওয়া যাইবে । ধর্মের কি আর 
একটা বয়স নির্দিষ্ট আছে? মরজগতে আসিবার সময় মরণের কর্তার 
নিকট হইতে মৌরসী মকররি পাটা গ্রাপ্ত হইলে “পধণশোর্দ্ধে বনং ব্রজেং” 
এই প্রমাণে নিশ্চিন্ত থাকা যাইত । কিস্তি ভাবী মুহূর্তের চিত্রপটে কি 
অঙ্কিত আছে, তাহা খন লোক-লোচনের গোচরীভূত নহে, তখন 
পঞ্চাশের আশা দুরাশা মাত্র। ইন্দিয়গণণ শিথিল হইলে যখন সামান্য সাংস৷ 
রিক কার্যে সক্ষম হইবে না, তখন সেই অনন্তের অনন্ত ভাব ধারণ] করিবে 
কি প্রকারে? সগ্ভোবিকশিত কুস্থমকলিকা যেমন সুগন্ধি বিকীর্ণ করে, 
বাসিফুলে সে সুবাস সুদূরপরাহত | বিশেষতঃ যৌবনের অপ্রতিহত প্রভাবে 
চিত্ত একবার যথেচ্ছাচারী হইলে পুনরায় তাহাকে স্বব'শ আনা সাধ্যাতীত। 
এ সম্বন্ধে একটা গল্প বলি। 
এক ব্যক্তি আজীবন চুরি করিয়া জীবনযাত্র! নির্বাহ করিতেছে । কিন্ত 
চোরের পুত্রটী স্বীয় কম্মলে ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটে হইলেন। ছেলে মোটা 
মাহিনার চাকুরী করেন, সংসারে কোন অভাব নাই ; তবু সে স্বীয় বৃত্তি 
পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সাধারণে সর্ধদা এই বিষয় আন্দোলন 
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আলোচনা করে। চোরকে একদিন তাহার পুত্র বলিলেন “বাবা, তুমি 
খেতে পরতে পাও না, তাই আজিও চুরি কর? তোমার জন্য লোক- 
সমাজে লজ্জায় আমি মুখ দেখাইতে পারি না” 

উপযুক্ত পুত্রের তাড়নায় তদীয় সমক্ষে “আর চুরি করিব না” ব লয়! 
চোর মঅঙ্গী£াঁর করিল। ্‌ 

, সেই দিন হইতে সে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি করিয়া বাটী আনয়ন 

করে না বটে, কিন্তু একজনের দ্রব্য অন্ত একজনের বাটাতে, আবার তাহার 

কোন দ্রব্য অপর এক জনের বাটী রাখিয়া আইসে। কিছুদিন পরে এ 
কথাও সর্বত্র প্রচারিত হইল। তাহার পুত্র শুনিলেন, পিতাকে যথেষ্ট 
তিরস্কার করিয়া এরূপ করার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন । 

চোর উত্তর করিল, “আমি এখন চুরি করি না। চুধি না করিলে রাত্রে 
আমার নিদ্রা হয় না, কোনরূপ শান্তি পাই না_তাই চুরি না করিয়া 
একজনের দ্রব্য অপরের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াও কতকট! তৃপ্তিলাভ 
করি।” 

অতএব যৌবনের প্রারাস্ত যখন চিত্তবৃত্তি সকল বিকশিত হয়, তখন 
দৃঢ় অভ্যাসে তাহাদের সংযম না করিলে পরিশেষে তাহাদের উচ্ছ,ঙ্খলগতি 
রোধ করিতে যাওয়! বিড়ম্বন! মাত্র । তবে তুলসীদাস-বিন্বমঙ্গলের সামান্য 
কর্দ-আবরণে প্রতিভা আবৃত ছিল। উন্মুক্ত মাত্র সতেজে ধাবিত হইয়া 
ধৰ্ম্ম-মহাজন পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কয়জন সেইরূপ ভাগ্য লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! অতএব_ 


অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতাঃ। 
রোগী চ দেবভভ্তঃ স্তাৎ বৃদ্ধবেশ্যা। তপস্বিনী ॥ 


এরূপ না হইয়া সময়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য । নতুবা অন্তর বিষয়- 
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চিন্তা, কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, দ্বেষ ও অহংভাবে পরিপূর্ণ 
করিয়| ইন্দ্রিযগণের অক্ষমতা নিবন্ধন মালা-ঝোলা লইয়া লোক-দেখান 
বৈঢ়ালিক ব্রত অবলম্বন করিলে অস্তরের ধন অন্তর্য্যামী পুরুষের সাক্ষাৎ- 
লাভ করা যায় নী। 

প্রাগুক্ত নিলিপ্তভাবে সংসার-ধর্ম্ম করিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে 
পারিলে গৃহত্যাগী সাধু সন্যাসী অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায় । 
কারণ আমরা দু” কূল বজায় রাখিতে পারি নাই; _সংসার ধৰ্ম্ম ছাড়িয়া, 
আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এক কুল অবলম্বন করিয়াছি । 
যাহারা এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া এবং সাংসারিক কার্ধ্যের মধ্যে 
থাকিয়! সৰ্ব্বদা ইঞ্টদেবতার নাম স্মরণ ও চরণ ধ্যান করিতে পারে, তাহা- 
দের সোণায় সোহাগা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু লিখিতে 
পড়িতে বা বলিতে শুনিতে যত সহজ বলিয়া বোধ হয়, নিয়ম পালন করা 
তত সহজ নহে। যাহা হউক, যোগ সাধন করিতে করিতে এক দৃঢ় 
অভ্যাসের সহিতি অনুশীলন করিতে করিতে সাংসারিক আসক্তি দূরীভূত 


হইবে |” ভূবে যোগাভ্যাস আরপ করিতে হইলে মোটামুটি কতকগুলি 
নিয়ম 
4০৮৩০ 


পালন করিতে হইবে ; নতুবা যোগ সাধন হয় না। প্রথমতঃ আহার । 
পিপিপি 
খান্যের সঙ্গে শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ ; আবার শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধন 
ভজন হয় নী। এই জন্য শাস্ত্রে বলিতেছেন, . 
ধঙ্্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ। 
--যোগশাস্তু 
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ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুব্বিধ লাভ করিতে হইলে 
সর্বতোভাবে শরীর রক্ষা করা অতীব কর্তব্য। শরীর পীড়াগ্রস্ত বা 
অকর্মমণ্য হইলে সাধনই হয় না। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আহার 
বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যাহা দেহ ও মনের উন্নতিকর এবং 
হিতজনক, তাহাই প্রশস্ত খাগ্ভ। যাহা উদরস্থ* হইলে দেহে কোন 
প্রকার রোগ না হয়, অথচ শরীর বলিষ্ঠ হয়, চিত্তের প্রসন্নতা সংসাধিত 
হয়, ধর্ম-প্রবৃত্তির সম্প্রসারণ হয়, শৌধ্য, বীর্ষ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতির বৃদ্ধি 
হয়, সেইরূপ আহার্াই প্রশস্ত । কেবল মাত্র ইন্দিয়-প্রীতিকর খাছ ভক্ষণ 
করা আহারের চরম উন্দেগ্ত নহে। যাহাতে ইহ-পরকালের সুখ হয়, 
ইহকালে অরোগী এবং ধ্মপ্রবৃত্তির বিকাশ হয় তাহাই আহার করিলে, 
পরজীবনে সুখা হইতে পারা! যাইবে |. ফল কথা, আহারীয়ের গুণানুসারে 
মানুষের গুণের তারতম্য হয়। অতএব আহাধ্য বিষয়ে বিশেষ সাবধান 
হওয়া কর্তব্য। আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি এই 


এপস পাস সস ef No 


আহ্াারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ করবা স্মুতিঃ। 
স্মৃতিলাভে সর্ববগরন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ: ॥ 
__ছান্দোগ্যোপনিষত । 


আহারশুদ্ধি হইলে সতৃতশুদ্ধি জন্মে, সত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিত স্বৃতিলাভ 
হয় এবং স্থৃতিলাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে। অতএব 
সর্বপ্রকার যত্ব ও চেষ্টা দ্বারা আহারশুদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে । সন্ব- 
গুণই সকলের চরম লক্ষাস্থানীর, সুতরাং সাধকগণ রজস্তমোগুণবিশিষ্ট খাব 
কদাপি ভোজ্জন করিবে না। শালি আতপ তুল, পাকা কলা, ইক্ষু-চিনি, 
দুগ্ধ ও স্বত যোগিগণের প্রধান থাস্ত! 

অতিশয় লবণ, অতিশয় কটু, অতিশয় অন্ন, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় 


< ” | . | 
১১৭ {At | 
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' তীক্ষ, অতিশয় ফু রুক্ষ, ক, বিদাহী দ্রব্য, পেয়াজ) র্থুন, হিং, শাক-শজি, দধি, 
ঘোল প্রভৃতি বর্জন করিবে । পরিক্কত, সুরপ, স্নেহযুক্ত ও কোমল দ্রব্য 
দ্বারা উদরের তিনভাগ পূর্ণ ক্ৰিয়া বাকি অংশ বায়ু চালনের নিমিত্ত শূষ্য 


রাখিবে। 
শাকের মধ্যে বালধাক, কালশাক, পলতা, বেতুয়া ও হিঞ্চা এই পঞ্চ- 


বিধ শাক যোগীর ভক্ষা। লঙ্কার ঝাল খাওয়া উচিত নহে। প্রতিদিন পরি- 
মিত পরিমাণে দুগ্ধ ও ত্বৃত প্রভৃতি তেজস্কর দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। 
| যোগসাধন সময়ে অগ্নিসেবা, নারীসঙ্গ, অধিক পথপর্ষ্যটন, সূর্য্য দর্শন, 
। প্রাতঃস্নান, উপবাস কিম্বা গুরুভোজন এবং তারবহনাদি, কোন প্রকার 
\ || কায়ক্লেশ কর! কর্তব্য নহে। 
সুরাপান বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন বিধেয় নহে। আহার 
করিয়া বা ক্ষুধার্ত হইয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া, পরিশ্রাস্ত বা চিন্তা- 
যুক্ত হইয়া যোগত্যাস করিবে না। ক্রিয়ার পর পরিশ্রম-জনিত ধর্ম দ্বারা 
অঙ্গ মর্দন করা উচিত । নতুবা শরীরের সমস্য ধাতু নষ্ট হইয় যাইবে। 
প্রথম বাযুধারণ অভ্যাসকালে খুব অল্পে অল্পে ধারণ করিবে, যেন 
রেচনের পর হাপাইতে না হয়। যোগ সাধনকালে মন্ত্র -জপাদি বিধেয় 
॥ নহে। উৎসাহ, ধৈৰ্য্য, নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, তববঙ্ছান, সাহস এবং লোকসঙ্গ 
' পরিত্যাগ এই ছরটী যোগসিদ্ধির কারণ। 
আলম্ত যোগসাধনের একটা প্রধান বিপ্ব ; নিরলস হইয়া সাধন-কাধ্য 
করা আবশ্তক। যোগশাস্্ পাঠ কিগ্বা যোগের কথা অনুশীলন করিলে 
যোগসিদ্ধি হয় না। ক্ৰিয়াই সিদ্ধির কারণ । পরিশ্রম না করিলে কোন 
কাৰ্য্যই সফল হয় না। মহাজন-বাক্য এই যেঁ- 
“উপায়েন হি সিধাস্তি কাধ্যাণি ন মনোরখৈঃ 1৮ 
মানুষ চেষ্টা না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হর না। এক একটা বিষয় স্থুসিদ্ধ 
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করিবার জঙ্ মানবের কত যত, কত ক্লে, কত অনুষ্ঠান করিতে হন, কত 
প্রকার উপায় অবলঘ্ধন করিতে হয়, ডাহা কার্ধ্কারক ' ব্যক্তিমাত্রেরই 
অবগত আছেন। অতএব সর্বদা আলম্ত ত্যাগ করিধা ক্রিয়া করীগ্চাই । 
সাধন কার্যে না থাটিলে ফল হয় না।, একাগ্রচিতে “নিত্য নিিতরবিপ 
পশ্চাছুক্ত যে কোন ক্রিয়া যথানিয়মে অভ্যাস কবলে প্রত্যক্ষ 'ফধলাড 
করিবে, সন্দেহ নাই । | 

যোগত্যাম-কালে অন্তায়পুর্বর পরধন হরণ, প্রাণিহিংসা ও. পীড়ন, 
লোকদ্বেষ, অহঙ্কার, .কৌটিল্য, অসত্যন্ভাষণ এবং সংসারে অত্যামক্তি অস্ত 
পরিবর্দ্জনীয়। অপর ধর্মের নিন্দা করিতে নাই । গোড়ামি ভাল: নহে 
ধনের নামে গৌড়ামিতে মহাপাতক হয়। ধন্মের-নিন্দা- নরকের . কারণ; 
সকলের ভাবা উচিত, যিনি যে নামে ডাকুন, যে ভাবে ডাকুন, যেরূপ 
ক্রিযানুষ্ঠান করুন, তাহার উদ্দেশ্য কি? কেহ অব্য ভগবান ব্যতীত আমার 
বা তোমার উপাসনা করিতেছে না, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । ধন্মের 
শেষ্ঠতা নীচতা নাই 5 যিনি স্বধন্মে থাকিয়া স্ব-ধশ্মোচিত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান 
করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । অতএ গীতার ভগবহুক্তি 


শ্ৰেয়ান্‌ স্বধন্মো পিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্টিতাৎ। 
স্বধশ্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরবর্ক্মো : ভয়াবহঃ॥ ' 
এই বাক্য দৃঢ় রাখ, কিন্তু কদাচ অন্ত ধর্মের নিন্দা করিও না। মহাত্মা 
তুলসী দাস বলিয়াছেন, | 
সব্সে বসিয়ে সব্সে রসিয়ে সবকা [য়ে না 
হাজী হাজী করতে রহিয়ে বৈষিয়ে ' আপন। ঠাম । . 


সকলের. সহিত বৈস, সং সকলের সহিত আনন্দ কর, সকলের নাষ এক? 
১৫ 
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কর, সকলকেই হী মহাশ্য--হী মহাশয় বল, কিন্ত আপনার ঠাই বসিরা 
রহিও অর্থাৎ আপনার ভাব দৃঢ় রাখিও। 

যোগিগণের শাস্ত্র লইয়া বাঁদানুবাদ করা উচিত নয়। এ শাস্ত্র ও শান্ত 
করিয়া কতকগুলি পু'থি পড়াও ভাল নহে। কারণ শাস্ত্র অনস্ত, আমাদের 
স্থল বুদ্ধিতে শাস্বব আলোচন! করিয়! পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের ও সর্বপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেগ্ত এক এবং 
ফলও এক । গুরুক্বপায় প্রকৃত জ্ঞান না হইলে শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা 
বুঝা যায় না। শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেবল বিরাট্‌ তর্কজাল বিস্তারপূর্ববক 
বৃথা কচ্‌কচি করিয়া বেড়ান । এইরূপ পল্পবগ্রাহী কখনই প্রকৃত জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে না। যোগ শাস্ত্রে উক্ত আছে,_-.. | 


সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যং কার্য্যসাধনম্‌। 
জ্ঞানানাং বহুত! সেয়ং যোগবিদ্বকরী হি সা ॥ 


সাধনা পথের সারভূত ও কার্য্য-সাধনোপযোগী জ্ঞান লাভ করিবার 
চেষ্টা করিবে। , তদ্ব্যতীত জ্ঞানিসমাজে বিজ্ঞ সাজিবার জন্য পল্পবগ্রাহিতা 
যোগবিদ্বকারী হয় । অতএব 


অনন্তশান্্ং বহু বেদিতবাং স্বল্লশ্চ কালো বহবশ্চ বিদ্বাঃ। 
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা গগারমিবান্দুমব্যাৎ ॥ 


_ এই মহাজনবাক্যানুসারে কার্য্য করাই কর্তব্য । এই জন্য বলি__হিন্দু- 
শাস্ত্র অনন্ত, মুনিধযিও অনন্ত, কিন্ত আমাদের আয়ুঃ অতি অল্প; সর্বদা 
ংসারিক কার্ধ্যের বঞ্চাট ; সুতরাং একজনের জীবনে সমস্ত শান্তর অধীত 
হওয়া এবং প্রকৃত ভাব গ্রহণ করা অসম্তব। সুতরাং নান! শান্ত আলোচনা 
করিয়া খিঁচুড়ী না পাকাইয়া সর্কা জাতির মাদরণীয়, মানবজীবনের 
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উপদেষ্টা একমাত্র ধ "জ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল এএমন্গবদ্গীতা করা 
কর্তব্য।। যদিও গীতার প্রকৃত অর্থ, বুঝাইবার মত লোক সমাজে সুলভ 
নহে, তথাপি বারবার গীত! পাঠ এবং ভক্তিশা্ত্র পাঠ করা সকলেরই 
কর্তব্য। লোকদেখান ভ্ডামী--লোক-ভুলানো ভোগলামী না করিয়া 
পূর্বোক্ত নিয়ম পালন করিয়া যোগাত্যাসে নিযুক্ত হইলে ক্রমশঃ সংসারাসক্তি 
তি হইয়া চি লয় হইবে মনোলয হইলে আর চাই কি ? মু ভান 
তুলসীদাস বলিয়াছেন 


রাজা করে রাজ্যবশ, যোদ্ধা কৈ রণজয়। 
আপন মন্কো বশ কৈ জো. সব্কা সেরা রহ ॥ 


বাস্তবিক আপনার মনোজর পূর্বক বশীভূত করা বড়ই কঠিন ; ফিনি, 
মনোজয় করিয়াছেন, তীহারই মাঁনব-জীবন সার্থক। মহাত্মা কবীর সাহ 
বলিয়াছেন, 


তন্থির মন্থির বচন্থির সুরত নিরত থির্‌ হোয়। 
.' কহে কবীর ইস্‌ পলক. কো কলপ না পাৱে কোঈ 1” 


অতএব সাধকগণ যোগ সাধনকালে_ এই নিয়মগুলি পালন করি 
উপেক্ষা করিবে না। আরও এক কথা, যে যে-ভাবে সাধনকার্যযে প্রবৃত্ত 
হইবে, সে সর্ক্রকারে সর্বপ্রকাঁরে তাহা গোপন রাখিবে। অনেকের এরূপ স্বভাব 
আছে যে “নিজের বাহাছুরী জানাইয় লোক-সমাজে বাহবা! পাইবার জন্ত 
এবং নাম যশ ও মান লাভের জন্য নিজের সাধনকথা সাধারণের সমক্ষে গল্প 
হরে। কেহ বা সাধন ফল কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেই লোকসমক্ষে প্রকাশ 
করে। ইহা! নিতান্ত বোকামী, সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে সাধকের 
বিশেষ ক্ষতি হয়। যোগেশ্বর মহাদেব বলিয়াছেন, 
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০ ফোগবিষ্চা পরা গোপা 'যোগিনাং ' দিন্ধিমিজ্ছতা i 

জেদ বীর্ধ্যবন্তী গুপ্তা নি্ার্া চ প্রকাশিশা। ॥ 
"্যোগশাস্ত্ 
যে যোগী ধোগলিদ্ধির বানা করে, সে অতি গোপনে সাধনকার্ধ্য সম্পা- 
দন:করিবে। ইহা কাহারও নিকট: প্রকাশ নী করিয়া গুপ্ুভাবে রাখিলে 
বীর্ধ্যবতী হয় ; আর প্রকাশ করিলে নির্ধীধ্য ও নিষ্ফল হয়। এজন্য যে'যে 
ভাবে সাধন করুক, কিন্বা সাধন-ফল কিছু কিছু অনুভূত হউক, প্রাণাস্তেও 
শ্রকাশ করিবে না। আর ফরাফল ভগধানে.অর্পণ করিয়া তাহার চরণে 


সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করতঃ সাধনরার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইরে ৷ ভগরান্‌ নিজ মুখে 
পলিয় ছেন, 


সর্ববধন্মান .পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' 
হাহ? ত্বাং সর্ববপাপভ্যো মোন্যিষ্যামি মা শুচঃ ॥. 
__গীতা। ১৮।৬৬ 
'মতএব সর্বতোভাবে সেই কৃষ্চচরণে্ শরণাপন্ন হইয়া তক্তি ও বিশ্বী- 
পের সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইলে শীশ্বই সুফল প্রাপ্ত ছইবে। কারণ তাহার 
চিন্তায় তাহার ভাস্কর জ্যোড়িঃ হৃদয়ে আপতিত হইয়া দিব্যজ্ঞানের . উদয়ে 
মুক্তিপথ-স্গয় হইবে ।. যেন স্মরণ থাকে, পুনরায় বলি, 


* কৃষ্ণের নাম 'লিগ্িলাম বলিয়াকেই যেন সাল টিকতা ভাব আনিয়া কোন প্রকার 
কুসংস্কারের রষ্ট্রভূ় হইবেন.ন। |, আমি নিম্নকিবিত : আর্থ, 'কৃষ্ণশন্দ প্রয়োগ করিয়াছ। 
যথা,__ 

কষি'ভূবাচক+-শন্দো নম্চনিবৃর্থিবাচক১। তার়োধ়ৈকাং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। 
রি: র্কেকিনতাগঞ্জ ক লেরংগণ্্ঃ সা কক: জি চু ধিযমলনোনদধচ তষদউ 
কৰ্ম্মাণি ইতি কৃষ্ণ । আর একটা কথ! মনে রাখুন- 

কালী বলে৷ কৃষ্ণ বলে৷ কিছুতেই ক্ষতি নাই 
চিত্ত পরিষ্কার" রেখে এক মনে'ডাক] চাই 


An, 
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ব্রঙ্গচারী মিতাহারী ত্যাগী যোগপরায়ণঃ 
অব্াদূর্ধং ভবেং সিদ্ধো না কার্য বিচারণা ॥ 

| _ গোরক্ষসংহিতা ৪ 


যোগিগণ ব্ৰহ্মচৰ্য্য অর্থাৎ সঙ্গ বর্জন করিবে, মিতাহারী অর্থাৎ অপরি- 
র মিত আহার করিবে না, ত্যাগী অর্থাৎ কিছুতেই স্পৃহা রাখিবে না | এইরূপ 
(অবস্থায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করিলে এক বৎসরে সিদ্ধি লাভ হয়। 
কেশতন্তুষাঙ্গারকীকসাদিপ্রদুিতে 
নাভ্য সেং-পৃত্গিন্ধাদৌ ন স্থানে জদমন্কুলে । 
নভোয়বক্িসামীপ্যে ন জীর্ণারণাগান্ঠায়াঃ 
ন'দংশমশকাকীর্ণেন চৈতো 'ন চ:চগ্ছরে ॥ 
--দন্দ-পুরাণ 


অতঙ্র শ্রীরূপ যোগবিদ্ স্থান পরিত্যাগ করতঃ যতদুর সপ্তব গোপনীয় 
স্থানে এবং সমস্ত ইন্ছিয় পরিতৃপ্ত ও অন্তঃকরণ' প্রসর হয়, এপ স্থানে 
া-ূগাদির চরে উত্তর ফিন পূর্ব মুথে-্উপধিষ্ঠহইয়া; পু, চলন: ও 
করিবে। 


| - শী 
স্থিরভাবে উপবেশন করার নাম আসন। যোগশাস্তে চতুরশীতি «ক 
আসন রহিয়াছে; তন্মধ্যে পদ্মাসন শ্রেষ্ঠ । যথা 


আসনং পদ্মকমুক্তম্‌। 
_গারুড়, ৪৯ 
সমস. 
বামোরপরি দক্ষিণং হি চরণং ছা বামস্তথা 
দক্ষোরূপরি তথৈব বন্ধনবিধিং কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং। 
তৎপৃষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ 
এতদ্বাধিবিকারনাশনকরং পক্মাসনং প্রোচ্যতে। 
_-গোরক্ষ-সংহিতা 
বাম উরুর উপরে দিপ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ 
সংস্থাপন করিয়! উভয় হস্ত পৃষ্ঠদিক্‌ দিয়া! বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাঙ্ুষ্ঠ ও 
দক্ষিণ হন্তের দ্বারা! দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেন এবং হৃদ্দেশে চিবুক 
সংস্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রভাগে দৃষটিস্থাপনপূর্বক উপবেশন করার নাম 
পাচ্মাসন। 
পন্মাসন দুইপ্রকার ; যথ|--মুক্ত ও বন্ধ পদ্মাসন। চা নিয়ম | 
উপবেশন করাকে বদ্ধ পদ্মাসন বলে, আর হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদিক দিয়া 
পদাঙুষ্ট না ধরিয়া উরু ছুইটার উপর হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া! উপবেশনের নাম 
মুক্ত পদ্মাসন । | 
পদ্মাসন করিলে নিদ্রা, আলস্ত ও জড়তা প্রভৃতি দেহের গ্লানি দুরীভূত 
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হর। পন্নাসন প্রভাবে কুগুলিনী চৈতন্য হয় এবং নবাজ্ঞান প্রাপ্ত হা 
যায়। পল্লাসনে বসিয়া দস্তমূলে জিহ্বাগ্র ধারণ ক সর্বব্যাধি নাশ ₹ হয়। 
লিক্জাওনন্ন-- : 
যোনিস্থানকমজিত মূলঘটিতং কৃত্বা দৃঢ়ং ব্ছাসেৎ | 
মেঢ়ে, পাদমথৈকমেধ হৃদয়ে তা সমং বিগ্রহম্‌। 
স্থাণুঃ সংযমিতেন্দিয়োইখিলদৃশা পশ্যন্‌ ভ্রবোরস্তরং 
চৈতগ্ঠাখ্যকপাটভেদজন্কং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ 
| _গোরক্ষসংহিতা 
যোনিহানকে বাম পদের মূলদেশের দ্বার। চাপিয়া ধরিয়া আর এক 
চরণ মেড, দেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া এবং হৃদয়ে চিবুক বিন্যস্ত করতঃ 
দেহটীকে সমভাবে সংস্থাপন করিঃ| লদ্বয়ের মধ্যদেশে দৃষ্টস্থাপন পূর্বক 
অর্থাৎ শিবনেত্র হইয়! নিশ্চলভাবে উপবেশন করাকে মিজান বলে। 
সিদ্ধাসন সিদ্ধিলাভের পক্ষে সহজ ও সরল আসন। সিন্ধাসন অভ্যাস 
করিলে অতি শীঘ্র যোগ-নিষপত্তি লাভ হয়। তাহার কারণ এই যে, 
লিঙ্গমূলে জীব ও কুগুরিনা শক্তি অবস্থিত । সিন্ধাসনের দ্বার! বায়ুর পুথ 
সরল ও সহঞ্জগমা হইয়া থাকে। ইহাতে স্নারুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরের 
তড়িং শক্তি চলাচলের সুবিধা হয়। যোগশান্বে ব্যক্ত আছে, সিদ্ধাসন 
মুক্তি্বারের কপাট ভেদ করে এবং সিদ্ধাসন দ্বারা আনদকরী উন্মনীদশ। 
প্রাপ্ত হয়। 
স্বস্তিক্কা সন্ন = 
জানুর্ন্বোরন্তুরে, সম্যক্‌ কতবা | পাদতলে উতে। 
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥ .. 
জানু ও উক এই উভয়ের মধ্যন্থলে পাদতলদ্বয়কে সম্যক্‌ প্রকারে 
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সংস্থাপনপূর্ববক সমকান্নবিশিষ্ট হইয়া থে উপবেলন করাকে স্মস্তিকা- 
সপ্ন রলে। স্বস্তিকায়নে উপবিষ্ট হা বাঘু-দাধন করিলে সাধক অল্প 
সময়ের মধ্যেই বায়ুসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং বায়ুসাধ্নজনিত ব্যভি- 
চারেও কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। 

এই তিন প্রকার,আসন ব্যতীত ভদ্রাসন, উগ্রাসন, বীরাসন, মণ্ড,কা- 
সন, কৃম্ীসন, কুকুটাসন, গুপ্তাসন, যোগাসন, শবাসন, সিংহাসন ও মযু- 
রাসন প্রভৃতি বহুবিধ আন প্রচলিত আছে'। নানাবিধ আসন অভ্যাস 
করিয়] সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই ; প্রাপ্তক্ত তিন আসনের মধ্যে 
যাহার যেটা সুবিধা হয়, সেই আসন অবলম্বন করিয়া ঘোগসাধন করিবে । 

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদীপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আসনের 
নামে হাসির! অস্থির হয় । তাহার! বলে,__“ীরূপ ভাবে না বসিলে' কি 
সাধন হয় ন:? আপন ইচ্ছামত বসিয়া সাধন করিবে, এত গণ্ডগোলে 
দরকার কি?” ইহার মধ্যে কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসিলে ভিন্ন 
ভিন্ন চিন্তা-বৃত্তির একান্তিকতা৷ জন্মে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, দুঃখের 
চিন্তা বা নিরাশয় লোকে গণ্ডে হাত দিয়া উপবেশন করিয়া খাকে। সেই 
সময় রূপ অবস্থার উপবেশন যেন স্বাভাবিক এবং সেই চিন্তার উপযোগী ৷ 
সিদ্ধ যোগিগণ বলেন, বিভিন্ন সাধনায় বিভিন্ন আসনে শরীর মনের ' বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে । আরও এক কথা এই যে, যোগসাধনকালে দীর্ঘকাল 
একভাবে বসা যোগাভ্যাসের একটা প্রধানতম কার্য ; কিন্তু এমনি তাহ। 
ঘটিয়া উঠে না, এই জন্য আসনের প্রয়োজন । যোগাভ্যাকালে যোগীর যে 
দৈহিক নূতন ক্রিয়া বা স্বায়ুপ্রবাহও নৃতন পথে চালিত হয়, তাহা মেক 
দণ্ডের মধ্যেই হইয়া থাকে । . সুতরাং মেরুদতুকে যে ভাবে ও যে অবস্থায় 
রাখিলে এ ক্রিম্ন উত্তমরূপে নিষ্পন্- হইতে পারে, তাহাই আসনপ্রণালীতে 
বিধিবন্ধ'আছে। মেরুদণ্ড, বক্ষোদেশ, গ্রীবা, মস্তক ও পঞ্জরান্থি এই 


আসন সাধন ] - যোগী গুরু ১২১ 


8 An ৯৮৯৫৯ ANNAN NAN NAA টিপস AIAN ANA ANNAN ONAN A ANANDA ONAN AAA ৯৫ NAN A i MY AANA সপতা NTN 


দকলগুলি যে তাবে রাখ আবশ্যক, তাহা & আসনের বসিবার প্রণানীতেই 
ঠিক করা আছে। আসন করিলে সেজন্য আর অন্য কিছু ' শিক্ষা করি- 
বার প্রয়োজন হইবে না। বিশেষতঃ আসন সিদ্ধি এমন কঠিন ত কিছু 
নহে। হত্বপূর্বক কয়েকদিন মাত্র অভ্যাস করিলেই উহাতে কৃতকাধ্য 
হওয়া যাইতে পারে । | 

প্রাগুক্ত তিন প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যেরূপ আসনে বসিলে 
কোন প্রকার কষ্টান্থুভব ন! হয়, সে সেই প্রকার আসনই অভ্যাস করিবে । 
আসন করিয়া! বলিলে যখন শরীরে বেদনা বা কোনরূপ কষ্ট অনুভূত না 
হইয়া একরূপ আনন্দের উদয় হইবে, তখনই জানিবে সিদ্ধি হইয়াছে। 
উত্তমরূপে আসন অভ্যাস হইলে যোগসাধন আরম্ভ করিবে। 


পপ লন তীর পপি ০ পাপা পাপা এক 


+ সপন 


চি 


তর্ত-বিজ্ঞান 
000 
একমাত্র দেবদেব মহেশ্বর নিরাকার নিরঞ্জন। তাহা হইতেই আকুশ 
উৎপন্ন হয়। তৎপরে সেই আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ বায়ু 
হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই 
পাঁচটা মহাভূত পঞ্চতত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে । উক্ত পঞ্চতত্ব হই- 
তেই ব্ৰহ্মাণ্ড পরিবপ্তিত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, আবার তাহ হইতেই পুনরুৎ- 
পন্ন হইয়া থাকে ; যথা 

 পঞ্চতত্বদ্ূ ভনেৎ স্থষ্টিস্তত্বে তত্বং বিলীয়তে। 

পঞ্চতত্বব পরং তত্বং তত্বাতীতং নিরপ্রনম্‌ ॥ 
_-্রহ্গজ্ঞান-তন্্ 


১৬ 
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| _ পঞ্চতত হইতেই ব্ৰদাওমওলের সি হইয়াছে এ এবং রং এই তবেই তাহ 
লয়গ্রাপ্ত হইবে। , পঞ্চতত্বের.পর মে পর্মততত্-ত্রিনিই তন্বাতীত নিরঞ্জন। 
মানর-শরীর.পঞ্চতত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মৃিক! হইতে অস্থি, মাংস, 
নখ, ত্বক ও লোম এই পাঁচটা উৎপন্ন হইয়াছে । জল হইতে শুক্র, শোণিত, 
মজ্জা, মল ও মূত্র এই পাঁচটা ; বায়ু হইতে ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ ও 
প্রসারণ এই .পাঁচটী ;. অগ্নি হইতে নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও 'আদলস্ত 
এই পাঁচটি এবং আকাশ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জা 
উৎপন্ন হইয়াছে.। : 
আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ. স্পৰ্শ, ত ঘর গুণ-রূপ, জলের গুণ বম 
এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ । ইহাদের মধ্যে আবার . আরাশ--শব্দ এই 
একগুণ বিশিষ্ট ; বায়ু-শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ যুক্ত ; অখ্থি_ শব্দ, স্পর্শ 
ও রূপ ত্রিগুণবিশিষ্ট  জল--শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ যুক্ত 
এবং পৃথিবী__শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ সমন্বিত । আকাশের 
গুণ কণদ্বারা, বায়ুর গুণ ত্বক দ্বারা, অগ্ির গুণ চক্ষুদ্বারা, জলের গুণ 
জিহ্বাদ্বারা এবং পৃথিবীর গুণ নাসিকাদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। 


পঞ্চতবময়ে দেহে পঞ্চ তত্ত্ব J সুন্দরি । 
সৃক্মমরূপেণ বর্তন্তে জ্ঞায়ন্তে তত্বযোগিভিঃ ॥ 
_পবন- বিজয় স্বরোদয় 


. এই পঞ্চতত্বময় দেহে পঞ্চতত্ব সুন্ম্র্ূপে বিয়াজিত.রহিয়াছে.। তত্ত্ববিৎ 
যোগিগণ ততসমস্ত অবগত আছেন। গুহৃদেশে মুলার, চক্রটী , পৃথিবী- 
তত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রটী জলতত্বের স্থান, নাভিমূলে মণিপুর 
চক্রটা অগ্নিভব্বের স্থান, হন্দেশে অনাহত চক্রটী বারুতত্রের স্থান.এবং কণ্ঠ 
দেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশ তব্বের। হুর্য্যোদয়ের সময় হইতে যথাক্রমে 
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আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক এক নাসাপুটে প্রাণবাধু প্রবাহিত হইয়া থাকে। 
বাম বা দক্ষিণ নাঁসাপুটে শ্বাস বহনকালে যথাক্রমে. এই পঞ্চতত্বের উদয় 
হইয়। থাকে। তত্ববিৎ যোগিগণ তাহ ০১০ । 


পঞ্চতত্বের আট প্রকার লক্ষণ স্বরশাস্্রে উক্ত আছে। - 
সংখ, দ্বিতীয়ে শ্বাসসন্ধি, তৃতীয়ে স্বরচিহ্ন, চতুর্থে স্থান, পঞ্চমে তত্র বর্ণ, 
ষষ্ঠে পরিমাণ, সপ্তমে স্বাদ এবং অষ্টমে গতি। 
মধ্যে পৃথী হাধশ্চাপশ্চোদ্ধং বহতি চানলঃ। 
তিধ্যগ বায়ুপ্রচারশ্চ নভে! বহতি সংক্রমে ॥ 
_স্বরোদয় শাস্ত 
যদি নাসাপুটের মধ্যস্থান দিয়! শ্বাস প্রশ্থাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে 
পৃধিৱী-তত্তের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে । গীরূপ নাসাপুটের অধোভাগ 
দিয়! নিঃশ্বান বহিলে জল-তত্বের, উদ্ধভাগ দিয়] বহিলে অগ্নিতত্তের, পাশ“ 
দেশ দিয় বহিলে বাযুতত্তের এবং নাসিকারন্ধের সর্বস্থান স্পর্শ করতঃ 
ঘুর্ণিতভাবে নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইলে আকাশ-তত্বের উদয় হয় জানিবে। 
 মাহেয়ং মধুরং স্বাদ কষায়ং জলমেব চ। 


তিক্তং তেজে বায়ুর আকাশঃ কটুকস্তথা ৷ 
_স্বরোদয় শান্তর 


১২৪ যোগী গুরু | সাধনকলে। 


শিরা রি NINA NA NANA NAINA NENA ANA Nw A সিসি ANN Ne OM NE Se উপ Me সি Se NN NN MN ANA CE Me WM Na Nr ১০ 


যদি মুখে মিষ্টস্বাদ অনুভূত হয়, তবে পৃথিবী-তত্বের, কষায় স্বাদে জল 
তত্বের, তিক্তস্বাদে অগ্নি-তত্বের, অন্নস্বাদে বায়ু-তত্বের এবং কটু আস্বাদে 
আকাশ-তত্বের উদয় বুঝিতে হইবে । 


অফটাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুবঙ্গুলম্‌ । 
দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুলং বারুণম্‌ ॥ 
_ম্বরোদয় শান, 
যখন বাযুতাত্ের ' উদয় হয়, তখন নিঃ শ্বাসবাযুর পরিমাণ অষ্ট অঙ্গুলি 
হইয়া থাকে। অগ্ধি-তত্বে চারি অঙ্গুলি, পৃথিবী-তত্বে দ্বাদশ অঙ্গুলি, জব | 
তত্বে ষোড়শ অঙ্গুলি এবং আকাশ-তত্বে বিশ অঙ্গুলি শ্বাসবায়ুর পরিমাণ 
হইয়। থাকে । 


_ আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ গীতা রক্তবর্ণো হুতাশনঃ। 
.মারুতো  শীলজীমৃত আকাশো ভূরিণণকঃ॥ 
__স্বরোদয় শান্ত 
“পৃথিবী, -তত্ব পীতবৰ্ণ, জগ-তত্ব শ্বেতবর্ণ, অর -তত্ত লোহিত বৰ্ণ বায়ুতত 
নীল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং আকাশ-তত্ব নানা প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হইয়া 
থাঁকে। 
চতুরত্ং চার্দচন্্রং ত্রিকোণং বর্তুলং স্মৃতম ৷ 
বিন্দুভিস্ত নভো জ্ঞেয়মাকারৈস্তত্বলন্মণম্‌ ॥ 
_ন্বরোদয় শান 


দর্পণোপরি শ্বাস পরিত্যাগ করিলে যে বাম্প নির্গত হয়, তাহার আকার 
চতুষ্কোণ হইলে পৃথিবী-তত্বের, অর্ধচন্দ্রের স্তায়«হইলে জল-তত্বের, ত্রিকোণ 


তত্ব-লক্ষণ ক্ষণ] যোগী গুরু ১২৫. 


হইলে অপি তবের, গোলারতি হই: গোলাকৃতি হইলে বায়ু-তাত্বের এবং বিন্দু রি হ্যায় 
দৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্বের উদয় বুঝিতে হইবে। 
মানবদেহের যখন যে নাসিকায় শ্বাসবহন হয়, তখন উপরোক্ত পঞ্চতৰ 
ক্রমান্বয়ে উদয় হইয়া থাকে। কখন কোন তত্বের উদয় হয় এবং তত্বের 
গুণাদি বুঝিয়া তত্ানথকুলে গমন, মৌকদম! ও ব্যবসাদি যে. কোন কার্য 
হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে । কিন্তু ভগবদত্ত এমন সহজ উপায় 
আমরা জানি না বলিয়া আমাদের কার্য্যনাশ, আশাতঙ্গ ও মনস্তাপ ভোগ 
করিতে হয়। কোন্‌ তত্বের উদয়ে কিরূপ কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করিলে স্থফল 
প্রাপ্ত হওয়া যয়ে, তদ্বিবরণ প্রকাশ করা এই গ্রন্থের প্রতিপান্য বিষয় নহে ; 
সুতরাং বাহুল্যতয়ে তাহা লিখিত হইল না। 
, এই পঞ্চতত্ব সাধন করিলে সর্বপ্রকার সাধন কার্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং 
', নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হয়। স্থূল কথা, তত্বসাধনে কৃতকাৰ্য্য হইলে শারীরিক 
বৈষয়িক ও পারমার্থিক সকল কার্য্যেই সুখ ও স্ুসিদ্ধি হয়। 


তর্ত-সাধন 
৯33 ভ ৫৫ 

হপ্তদ্ধয়ের বৃদ্ধাঙ্ুলিযুগল দ্বারা ছুই কণকুহর, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা 
নামারন্ধ যুগল, অনামিকা অঙ্গুলিহ ও কনিষ্ঠাঙ্কুলিয় দ্বারা মুখবিবর এবং 
তঙ্জনী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বার! চক্ষুযুগল আচ্ছদিত করিলে যদি পীত্বর্ণ দৃষ্ট হয়, 
তাহা হইলে তখন পৃথিবী-তব্বের, শুক্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে জল-তন্বের, 
লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নি-তত্বের, শ্যামবৰ্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ু-তত্বের এবং 
বন্দু বিন্দু নানাবর্ণ দষ্ট হইলে আকাশ-তত্বের উদয় জানিতে হইবে। 


হে 


শসা NAAN ANNAN 


রাত্রি 'এক প্রহর ধাঁকি মুত 
উপর চাপিয়া উপবেশন করিবে। পরে ছুই" হাত উণ্টাইয়া দুই উরুতে 
স্থাপন করিবে অর্থাৎ উরুর:উপর! হাত ছুইথানি চিৎ করিয়া রাখিবে, 
যেন অঙ্গল্যগ্র পেটের, দিকে থাকে। এইরূপ ভাবে বলিয়া নাসিফাগ্রে 
দৃষ্টি এবং শ্বাস-প্রশ্বাধের উপর লক্ষ্য রীখিয়া,' একমনে ক্রমান্বয়ে পঞ্চতত্বের 
ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা, 
পুখ্নি-তত্তেক থ্যান- 
 শংবাজাং পরণীং ধ্যায়েৎ চতুরআং সুগীতাভাম:। 
' সুগন্ধাং স্বরণবর্ণতমারোগ।ং দেহলাঘবম্‌ ॥ 
লং বীজ পৃথা-তত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্বক এইরূপে 
পৃথিবীর ধ্যান করিতে হইবে ; যথা--এই তত্ব উত্তম হরিদ্রাবর্ণ, হিরণ্য 
লাবণ্য-সংযুক্ত, চতুক্বৌণবিশি্ট, উত্তম: গন্ধযুক্ত এবং আরোগ্য ও দেহের 
লবুতাকরণ শক্তিসম্পন্ন। 
জল-তত্তের প্যান 
বংবাজং বাঁরুণং ধ্যারেদদ্বচন্দ্রং শশিপ্রভং । 
ক্ুৎপিপাসাসহিষ্ণুত্বং জলমধ্যেযু মড্জনম্‌॥ 
বং বীজ জল-তত্বের ধ্যানমন্ত্। এই বীজ উচ্চারণপূর্বক এইরূপে 
জল-তত্বের ধ্যান করিতে হইবে ; যথা_-এই তত্ব অ্দচন্্রাকৃতিবিশিষ্ট 
চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং কুৎপিপাসা সহন ও জলমজ্জন শক্তি-সমন্বিত। 
আলি, শুভ্র ০ 
রংবীজং শিখিনং ধ্যায়েৎ ত্রিকোণম্ুণপ্রভম। 
বহবন্নপানভোতৃত্বমা তপাগ্রিসহিষুতা ॥ 


৪ | যোগী গুরু ১২৭ 


ASAIO ANON A ONS A et NAN ANA NNN ONION NA পিপি! LAN DANSON SNONONA IANA IANA NAN তি 


রং ₹ বীজ অঞ্ধিতবের ধ্যান এই বীজ উচ্চারণপূর্বক ধ্যান 
করিতে হইবে-- এই তত্ব ভ্রিকোণবিশিষ্ট, অরুণবর্ণ,- বহু অন্পান-ভোজন 
শক্তিসংযুক্ত এবং রৌদ্র ও আগ্নতেজ-সহনশক্তি-সমস্থিত | 

বাস্ুতক্জেব ব্যান 

' য'বীজং পবনং ধ্যায়েদ্বর্তূলং শ্যাগলপ্রভম্‌ | 

 আকশিগমনাস্যঞ্চ ' পক্ষিবদ্গমনং তথা ॥ 


৮০ 


যং বীজ বাঘু-তত্বের ধ্যানমন্ত্। এই বীজ উচ্চারণপূর্বধ্ষ ধ্যান 
করিতে হইবে__এই তত্ব গোলাকার শ্ামলবর্ণবিশিষ্ট এবং পক্ষিগণের 
ন্যায় গগনমার্গে গমনাগমন শক্তি-সমন্থিত | 


তক শ-ভ তব ল্যান 


হংবীজং গগনং ধ্যায়েৎ: নিরাকারং বহুপ্রভম_। 
জ্ঞানং জিকালপিষয়মৈশধ্যমণিমাদিকম্‌ ॥ 


হং বীজ আকাশ-তত্বের ধ্যানমন্ত্র। এই বীজ উচ্চারণপূর্ববক ধ্যান 
করিতে হইবে ;_এই তত্ব নিরাকার, বিবিধ বর্ণসংযুক্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান এই পিকালজ্ঞ এবং অণিমাদি এ্বধ্য-সমন্িত। 
॥ প্রত্যহ একপ্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া মাটিতে বসিয়া প্রাতঃকাল 
পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ধ্যান করিলে ছয়মাসে নিশ্চয়ই তত্সিদ্ধি হইবে । তখন 
দিবারাত্রের মধ্যে নিজ শরীরে কখন কোন্‌ তত্বের উদয় ভর, তাহা যখন 
তখন অতি সহজে প্রত্যক্ষ দেখা যার এবং শরীর সুস্থ রাখা ও সাংসারিক 
বৈষয়িক কাৰ্য্যে সুফল লাভ করা যার। তত্বসিঞ্ধি হইলে লয়যোগ এবং 
অন্তণন্ত যোগ সাধন বিশেষ সহজ এবং সুগম, হয়।. আকাশ-তত্বের 
উদয়ে. সাংসারিক কার্য্যাদি না করিয়া যোগাভ্যাল কর! বিধেয় |. | 


১৮৮ যোগী গুক [ সাধন-কল্লে 


৩ 


তত্বসাধন করিবার সময় কোন প্রকার যোগ সাধনও করা যায়। 
অতএব তত্ব-সাধন করিবার সময় বসিয়া না থাকিয়া কোন প্রকার যোগ- 
সাধন করাও কর্তৃব্য। 

তস। রূপং গতিঃ স্বাদো মগ্ডলং লক্ষণস্তি দম্‌ । 

যো বেত্তি বৈ ন্‌রা লোকে স তু শৃত্রোহপি যোগবিৎ ॥ 

_-পবন-বিজয় স্বরোদয় 

এইরূপে যিনি তত্্রসকলের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল ও লক্ষণসকল 

অবগত হন, তিনি শূদ্ৰ হইলেও যোগী বলিয়া অভিহিত হয়েন। 


নাড়ী-শোধন 
"৩০7 
শরীরস্থ নাড়ী সকল মলাদিতে দুষিত থাকে ; নাড়ী শোধন না করিলে 
বায়ু ধারণ করা যায় না। স্থৃতরাং যোগসাধন আরম্ভ করিবার পূর্বে 
নাড়ী শোধন করিতে হয়। হঠযোগে ষটকর্মম দ্বারা শরীর শোধনের ব্যবস্থা 
আছে। যথা 
ধোঁতির্ববস্তিস্তথা নেতি লৌলিকিন্ত্রাটকস্তথা ৷ 
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্কন্মাণি সমাচরেং ॥ 
_-গোরক্ষ-সংহিতা, ৪র্থ অঃ 
ধোঁতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ছয় প্রকার 
বহিঃক্রিয়ার দ্বারা শরীর শোধনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে সকল গৃহত্যাগী 
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সাধু সন্যাসীরই সাজে, সাধারণের পক্ষে ol বড় দুর (বিশেষত; 
ইহা উপযুক্তরূপে অনুষ্টিত না হইলে নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগোৎপত্তির 
সম্ভাবনা । পরমযোগী শঙ্করাচাধ্য আত্তর প্রয়োগ দ্বারা যেরূপ নাড়ী 
শোধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রকরণ নিথিত হইল। ইহাই 
সকলের পক্ষে সুলভ । 
আগে আসন অভ্যাস করিতে হর, আসন সিদ্ধি হইলে, তারপরে নাড়ী- 
শোধন করিতে হয়। 
স্থিরভাবে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বৃদধানষ্টের দ্বার! দক্ষিণ নাসাপুট 
অন্ন চাপিরা বাম নাসিক! দ্বারা যথাশক্তি বায়ু টানিয়া লইবে এবং 
বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া অনামিকা ও কণনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম 
নাসিক! বন্ধ করতঃ দক্ষিণ নাসিক! দ্বারা বায়ু ছাড়িয়া দিবে ; 'আবার 
দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসিকা দ্বারা এ বায়ু 
গ্রহণ করিবে, কিন্তু গ্রহণ করা সমাপ্ত হইলে রেচন করিতে বিন্দুমাত্র 
কাঁলও বিলম্ব করা. উচিত নহে। প্রথম অত্যাসকালে প্রতিবারে এইরূপ 
যে একবার, তাহার তিনবার করিতে হইবে । তার পরে তিনবার স্ুন্দর- 
রূপ অভ্যাস হইলে পাঁচবার, তারপরে সাতবার করিতে হয়। | 
সপন্ত দিবারাতের মধ্যে এই প্রকার একবার উষাকালে, একবার 
মধ্যাহ্ককালে, একবার সায়ান্ক সময়ে এবং একবার নিশীথ সময়ে এই 
চারিবার এ ক্রিরা করিতে হইবে। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে চারি সময়ে 
যত্বের সহিত অভ্যাস করিতে পারিলে এক মাসের মধ্যেই সিদ্ধিলা - 
হইবে। কাহারও কাহারও দেড় ছুই মাস সময়ও লাগিতে পারে। 
নাড়ী শোধনে সিদ্ধিলাভ করিলে দেহ খুব হাল্কা বোধ হইবে। 
আলঙ্ত, জড়তা প্রভৃতি দূরীভূত হইবে। মধ্যে মধ্যে আনন্দে মন পৃরিয়া 
উঠিবে এবং সময় সময় নুগন্ধে নাসিকা পূর্ণ হইবে। এই সকল লক্ষণ 
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প্রকাশ পাইলে বুষিতে হইবে, নাভী শোধন শে হইসে, তখম 
পশ্চাতুক্ত যে কোন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। 


পপ পা পা 


মনঃ স্হির করিবার উপায় 


meet cE 6 ০০৮০০০০ 


মনঃ স্থির ন| হইলে কোন কাজই হর না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণা- 
য়ান ও ভুটরী, খেচরী মুদ্রাদি, যত কিছু অনুষ্ঠান, . সকলেরই চিত্ত-বৃ্ভি 
নিরোধপূর্্বক মনোজয় উদ্দেশ্য । মদমত্ত মাতঙ্গ সদৃশ প্রমত্ত. মনকে বশীভূত 
করা সুকঠিন ; কিন্তু উপার আছে । 
যাহার যে আসন অভ্যাস আছে, সে সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্ক 
মস্তক, শ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিব স্বীয় শরীরকে মোজা করিরা 
বাসবে { পরে নাভিমগুলে দৃষ্টিস্থাপন পূর্বব্ষ কিছুক্ষণ নিমেযোন্সেষ-বঞ্জিত 
হইয়া 'থাকিবে। নাভিগ্থানে-দৃ্টি ও মন রাখিলে. নিশ্বাস ক্রমে যত 
ছোট হইবে, মনও তত স্থবিরতা প্রাপ্ত হইবে। এই ভাবে নাভির প্রতি 
দৃষ্টি ও মন.রাখিয়া বসিলে .কিছুক্ষণ পরে মনঃ স্থির হইবে। .মনঃগ্রির 
করিবার এমন কৌশল আর নাই । অপিচ 
ত্র যত্ৰ মনে! যাতি ব্রহ্মাণস্তত্র দর্শনা । 
মনসো ধারণঞ্চৈব ' ধারণা -সা পরা মা ॥ 
| _ত্রিপঞ্চান্গ যোগ 
 ইষ্টদেবের চিন্তা বা কোন ধ্যান-ধারণায়' মন নিযুক্ত করিবার সময়ে মন 
যর্দি'বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে মন যে বিষয়ে 
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ধাকিতহইবে, সেই বিষয় আত্মান্ুতবে সমরস. বোধে বর্বর টি অথবা 
বম ভাবিয়া-চিত্ত ধারণা করিবে । এইরূপ করিলে বিষয় ও ইষ্টদেবতা : 
কিঘা বিষয় ও রঙ্গ অভিন্ন -একবোধে চিত্তের ধারণা বৃদ্ধি পাইয়া অতি 
সত্বরেই কৃতকার্য হইতে-পারিবে। এই উপায় ব্যতীত চিত্ত জয় করিবার 
সুগম পন্থা ও সহজ উপায় জার কিছুই নাই। যে ব্যক্তি আপনাকে ও 
জগতের দমস্ত-পদার্থ ইঞ্টদেব হইতে অভির ভাবে এবং তাহাকেই অদ্বিতীয় 


্স্বপূপ ভাবনা করে, মুক্তি তাহার করতলগত। রর ইং উপর 
ব্যতীত 2 


-ত্রাটক ‘যোগ 

জাল 

অভ্যাস করিলে সহজেই মনঃস্থির হয় এবং নানাবিধ 
থাকে; অভ্যাস করাও সহজ । যথা 


নিমেযোন্মেষকং তাক্ত। সুক্ষ্লক্ষযং নিরীক্ষয়েৎ। 
যাৰ্দ্রুনিপাতঞচ ত্রাটকং প্রোচাতৈ বুধৈঃ ॥ 


স্থিরতাবে স্থথে উপবিষ্ট হইয়া ধাতু কিম্বা প্রস্তরনির্ন্মিত কোন বন্ধ 
দ্রবোর উষ্ধর লক্ষ্য রাখিয়া নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে । এরূপ চাহিয়া 
থাকিবার সময় শরীর না পড়ে, মন কোন প্রকার বিচলিত না| হয়__-এই 
রূপে যতক্ষণ চক্ষু-দিয়া জল না পড়ে, ততক্ষণ চাহিয়। থাকিবে। অভ্যাস 
ক্রমে বহু. সমর এনূপ চাহিরা থাকিবার শক্তি জন্মিবে। 

ভ্রদ্বয়ের মধ্যস্থ বন্দুকেন্দরে দৃষ্টিপূর্বক একাগ্র হইয়া যতক্ষণ চক্ষুতে জল 
না আইসে, ততক্ষণ থাকিতে থাকিতে ক্রমে দৃষ্টি স্থলে আবদ্ধ হয়। 
এরপ হইলে ত্রাটক সিদ্ধ হইয়া থাকে। | 


১৩২. ঝোথী শুর পারে 


পা ~~ 


ত্রাটক দি: হইলে, চুর দোষ নষ্ট হয়, নিন মা আর ভূত হয হ্য় 
ও চক্ষুর রশ্মিনির্গম প্রণালা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে 
মেন্মোরজ ম্‌ (মূ ০:॥৷৫৮i5৷৷) তাহা ত্রাটকযোগেরহ একটু আভান মাত্র । 
ত্রাটকযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, গ্েম্মেরাইজ অতি সহজে কর! যার। তবে 
পাশ্চাত্য মেম্‌মেরিজ ম্‌ আর ত্রাটকষে।গে অনেক ব্যবধান। কেননা, 
মেস্মেরিজ ম্‌কারী জানে না যে কি দিয়া কি হইতেছে, কিন্তু ভ্রাটকযোগী 
মোহিষ্ণুর এবং নিজের সকল সংবাদই রাখে। ত্রাটক সিদ্ধ হইলে হি 
জন্কগণ পর্যন্ত বণাভৃত হইরা থাকে । 

একদা! আমার মোগশিক্ষাদাতা মহাপুরুষের সহিত পান্দত্য বনভূমিঠে 
ভ্রগণ করিতেছিলাম ; সহসা একটা ব্যাদ্ব আমাদের সবীন হইল । আখি 
তে! বা কক আক্রমণের আশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, মহাপুকম 
আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া আগ নার চক্ষুযুগলকে ব্যাঘ্রের চক্ষু রের 
অভিমুখে ঠিক সস” ত্রপাত-ক্রমে গাপিত করিরা আপনার নেত্ররশ্মি সংযত 
করিলেন। ব্যাপ্রের একপন অগ্রনর হইবার ক্ষমতা হইল নী; পে 
চিন্ুপুথালকার গ্তার দগ্ডারমান হইর| লানুল নাড়িতে লাগিল, মহাপুরব 
যতক্ষণ দুষ্ট পাকধণ না করিলেন, ব্যা ঘটা ততক্ষণ ৱিল্ভাবে দাড়া, 
রহিল; তাহার চক্ষু হইতে স্বীয় দৃষ্টি অপস্থত করিবামাত্র ব্যাগটা দত 
বনমানো প্রবেশ করিল, আর 'অমাদের দিকে কিরিযাও চাহিল'ন|। পরে 
মহাপুরুধ আমাকে ভ্রাটকযোগের শক্তিসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। 
ত্রাটকযোগ অভাস করিতে পারিলে সহজে লোককে নিদ্রিত, বশীভূত ও 
ইচ্ছামত কারো নিয়েগ করা যাইতে পাৰে। 
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কুণুলিনা চৈতন্টের কৌশল 
খিক 

কুগুলিণী তন্বেই বলা হইয়াছে যে, কুঁগুলিনী চৈতন্য না হইলে তপ- 
জপ ও সাধন-ভজন বৃথা । কুণ্তলিনী অচৈতন্ত থাকিতে মানবের কখনই 
প্রকৃত জ্ঞানের উদর হইবে নাঁ। মানবজীবনে প্রধান কাৰ্য্য ও যোগসিদ্ধির 
উপার কুগুলিশীর চৈতন্ত। সম্পাদন । যতগুলি সাধন আছে, সকলই কুণ্ড- 
লিনা চৈতন্য করিবার জগ্ত। সুতরাং সর্বাগ্রে যত্বের সহিত কুগুলিনী 
চৈত্র করা কর্তব্য । মুলাধারপদ্মে কুওলিনী শক্তি স্বর়স্ু লিঙ্গকে মাধ 
ত্রলয়াকারে বেষ্টন করিয়। সপ্পিঝর আকারে নিদ্রিতা আছেন। যাবৎ 
[ভান দেহে শিদ্রতা থাকেন, তাবৎ মানব পশুবৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে, 
তাবং কোটি কোটি যোগাভ্যাস দ্বারাও জ্ঞান জন্মে না। যেমন চাবি 
দাবা কুলুপ খুলিয়া দ্বার উদঘাটিত কর। যার, তেমনি কুগুলিণী শতকে 
জাগরিত করিরা মুদ্ধাদেশে সহআর পথে আনীত করিলেই ব্রন্গ্ধার ভদ 
হইয়া বন্ধবন্ধ পথ উন্মুক্ত হর । ইহাতেই মানবের 'দব্য জ্ঞান লাভ 
হইনা থাক । 

বামপায়ের গোড়ালী দার 1 যোনিদেশ দৃঢ়ভাবে চাপিয়! দক্ষিণ পদ্ব ঠিক 
সোজা ও সরলভাবে ছড়াইয়! বসিবে, তৎপর এ দক্ষিণ পদ দুই হাত দিয়! 
সজোরে চাপিয়া ধরিবে এবং কগে চিবুক স্থাপিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু 
রোধ করিবে । পরে গ্রাণায়ামের প্রণালী ক্রমে ধীরে ধীরে এ বায়ু রেচন 
করিবে। দপ্তাহত সর্প যেমন মরলভাব ধারণ করে, তেমনি এই 'ক্রয়ার 
অনুষ্ঠানে কুগুলিনীশন্তি খজ আকার ধারণ করিবেন। 

বিঘতগ্রমাণ দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত, কোমল, শ্বেতবর্ণ সুষম বন্ধ দ্বার! 
নাভিদেশ বেষ্টিত করিয়া কটিচত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে ভন্ম- 
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দ্বার! গাত্র লেপন করতঃ গোপনীয় গৃহমধ্যে সিন্াননে উপবিষ্ট হইয়া 
উভয় নাসাপুট দ্বারা প্রাণবাযুকে আকর্ষণ করির়। বলপুর্বক অপান বায়ুতে 
যুক্ত করিবে এবং যে পর্যন্ত স্থযুয্া বিবরে বারু গমন করিরা প্রকাশিত না, 
হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অশ্বিনীমুদ্রা দ্বারা গুহদেশকে আরুঞ্চিত ও 
প্রসাধিত করিবে । এইরূপ বন্ধশ্বান হইয়া কৃষ্তক যোগদ্বায়া-বায়ুরোধ 
করিলে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইয়া স্থধুরাপথে উর্ধে গমন 
করিবেন |... “ 
এরূপ ক্রিয়ায় কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে যোনিমুক্গাযোগে উত্থাপন 

করাইতে 'হর। মুলাধার হইতে ক্রমে সমস্ত চক্রগুলি ভেদ করতঃ সহঅ- 
দলপথে উঠিয়া'পরমশিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাহাদের 
সাগরস্য-সম্ভৃত অমৃত দ্বারা শরার প্লাবিত হইতে থাকে। সেই সময় সাধক 
সমস্ত: জগৎ বিস্বত ও বাহজ্ঞানশন্য হইয়| বে অনির্বচনীয় অপার আনন্দে মগ 
হর, তাহ! নিজে অনুভব ভিন লিখির। ব্যক্ত করা যায় না। জ্ীনংদ্গে 
শরীর ও মনে যেজপ অনিদেশ্য মানন্দ অনুভব হর, তদপেক্ষা কোটি কোটি 
গুণস্অধিক আনন্দ হই থাকে । সে অব্যক্ত ভাব ব্যক্ত করিবার মত 
ভাষা নাই ।* 

কুণ্ুলিনী 'শকিকে কিরূপে উত্থাপন করিতে হ।, তাহা মুখে বলিয়া না 
দেখাইয়া দিলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই, সুতরাং সে গুহ বিষ 
অকারণ সাধারণ্যে প্রকাশ করা বৃথা । সাধক কেবলমাত্র কুগুলিনী 
শক্তিকে চৈত্গ্য করার ভগ্ত প্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে। কুগুলিনী 
চৈভন্য-কর্ষিবার গ্সার একটা সহজ উপায় আছে । তাহা এই 
সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে দৃজপে চিবুক স্থাপন করিবে, পরে 


চি 


ককিরাপে কগুলিনাকে উত্থাপিত করিতে হয়, তাহার কিয়া নৎপ্রপীত “জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থে 
বর্ণিত" ইরা | 


দির চৈতন্য ! রি রি রঃ 


হাত ছুটি রি করিগা তই ভাতের নহি রাহা বাহু ie) 
হৃদয়ে দৃঢ়রূপে রাখিয়া নাভিদেশে বারু ধারণ করিবে এবং গুহশৃদেশকে 
অশ্বিনী মুদ্রা দ্বারা সন্তুচিত-প্রসারিত করিতে থাকিবে। এইরূপ নিত্য 
অভ্যাসে কুণ্ডলিনী শাপ্বই চৈতন৷ হইবে | ' 

কুণ্ুলিনী চৈতন্য হইয়া সুবুয্ন নাল মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধক শস্পষ্টা- 
সভব করিতে পারে। সেই সময় পৃষ্টদেশের মেরুদণ্ড মধ্যে পিগীলিকা 
পরিদ্রমশের ন্যার পির সির করিবে । 


লয়যোগ সাধন 


th ৪ 
সপ 2 তি earned 
yey 


বাহাদের সগয় অন্ন এবং যোগের নিয়ম পালনে অক্ষম তাহারা! পর্ব্বোক্ত 
পকারে কৃণ্ডলিনী চৈতন্য করিয়া পশ্চান্নিখিত যে কোন লয়যোগ সাধন 
করলেই চিত্ত লন হইবে। বাহুলা ভয়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিতে পারিলঃম 
না| তবে যে কধটী লযসঞ্ষেত লিখিলাম, ইহার মধ্যে যে কোন এক প্রকার 
গযট্টান করিনা ঘনোলর করিবে। ইহা অতি সহজ, স্বপ্লায়াসসাধ্য এবং 
শান ফলপ্রদ | 

১। মুলাধার চক্র ভগাঞ্কীতি ; এই চক্রে ্বযস্তীলঙ্গে তেজোরপা কুণ্ত- 
|'শনা শক্তি সাদ্ধ ত্ৰিবলয়াকারে কে্টন করিরা অধিষ্ঠিত আছেন। এ 
'জোতিশ্মরী শক্তিকে জীবন্জপে ধান করিলে চিন্তপর ও মুক্তি হইয়| থাকে । 

১। শ্বাধিষ্ঠান চক্রে প্রবালাঙ্কর সদৃশ উচ্ডায়ান নামক নীঠোপরি কুণ্ড- 


| শক্তিকে চিন্তা করিলে মনোলন হয় এবং জগৎ আকর্ষণের শক্তি 
En 
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৩। মণিপুর চক্রে পঞ্চাবত্তবিশিষ্ট বিদ্যুদ্বরণী চিৎস্বরূপ! ভুজগী শক্তির 
ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সর্ব সিদ্ধিভাজন হয়। 

৪ । অনাহত চক্রে জ্যোতিঃস্বরূপ হংসকে ধ্যান করিলে, চিত্তলয ও 
জগৎ বশীভূত হয় ।* 

৫। পিশুদ্ধচক্রে নিম্মল জ্যোতি; ধ্যান করিলে সর্বসিদ্ধি হয়। 


~~ 


৬। তালুমূলে ললনাচক্রকে ঘট্টিকাস্থান ও দশমদর মার্গ কহে। এই 
চক্রে ধ্যান করিলে মুঞ্ি হয়। 

| মাজ্জাচক্রে বন্তূলাকার জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে, মোক্ষপদ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 
৮) ব্ৰন্ধরন্ধে, অষ্টম চক্রপ্থিত স্চিকার অগ্রতুল্য ধুাকার জাণন্ধর 
নামক স্থানে ধ্যান দ্বারা চিন্তলঘ করিলে নির্বাণপদ লাভ হ্য়। 


৯। সোমচক্রে পূর্ণ সচ্চিদ্রপা অর্ধশক্তিকে ধ্যান করিলে মনোলয় ও 
মোক্ষপদ লাভ হয়। 
এই নবচক্রের মধ্যে এক একটা চক্রের ধ্যানকারী সাধকগণের শিদ্ি ও 
ক্রু করতলগত। কারণ তাহারা জ্ঞাননেত্র দ্বারা কোদ গুদ মধো 
কদনতুলা গোলাকার ব্রঙ্গালোক দর্শন এবং আস্তে ব্রক্মলোকে গমন করেন। 
কষ্ণদৈপায়নাদি পধিগণ নবচক্রে লরযে'গ সাধন করিয়া বমপ গ-খ এন পূর্বক 
ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন | যথা 


কষ্কদৈপায়না্ঘৈস্ত সাধিতে। লয়সংজ্ভিত; । 
নবন্বেন হি চক্রেযু লয়ং কুত্বা মহাতুটি; | | 
সযোগশার 
অর্থাৎ বেদব্যাসাদি নহাত্মগণ নবচক্রে মনোলয় করিয়া লরবোগ সাধন | 


লয়াযাগ সাধন | যোগী গুরু ১০৭ 
করিয়াছিলেন । ইহা বাতীত আরও বহুবিধ লয় ও লক্ষ্যষোগসক্কেত শাস্বে 
উক্ত আছে । যথা 

১০। পরম আনন্দের সহিত স্বীয় জদর মধ্যে ইষ্ট দেবতার মতি ধ্যান 
করিলে আত্মলীন তয়। 

১১। নিজ্জনস্থানে শববত চিৎ হইয়] শয়ন করিয়া একাঁগ্রচিত্তে নিজ 
দক্ষিণ পদানুষ্ঠের উপর দৃষ্টি চির করিনা ধ্যান করিলে শীপ্রই চিত্ত লয় হয়। 
ইহা চিন্ত লয় করিবার প্রধান ও সহজ উপায় । 

চিৎ হইরা শয়ন করির নিদ্রিত হইলে, অনেক লোককে “মখচাপায়? 
পরে। তপন বোধ হয়, যেন বুকের উপর কেহ চাপিয়া বসিয়া আছে, 
শনীর ভাবী বোর তয়, ভয়ে চীৎকার করিতে গেলে স্পষ্ট কথা বাহির না 

হইয়া শৌ গো শব্দ করে। ইহাতে লয় যোগের আভাস পাওয়া যায় । 

১২। জিহ্বাকে ভালমূলে সংলগ্ন করিয়া উগত করিয়া রাঁণিবে। 
উঠাতে চিত একাগ্র হইয়া পরমপদে লীন হয়। 

১৩। নাসিকোপরি দৃষ্টি গ্রির করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি পীতবর্ণ কিন্বা 


'অষ্টাঙ্ছল রনবর্ণ জোতিঃ ধ্যান করিলে চিত্রলয় ও বারুস্থির হয়। 


১২1 ললাটোপরি শরচ্চন্দের ন্যায় শ্বেতবর্ণ চ্লোতিঃ ধ্যান করিলে 
মনোলয় ও মায় বুদ্ধি হয়। 

১৫। দেহ মধো নির্বাহ নিক্কম্প দীপকলিকার গার অষ্টাঙ্গুল জ্যোতি? 
পান করিলে জান মুক্ত হয়। 

১৬। জয় মধ্যে স্যোর ন্যায় তৈজঃপুঞ্জ ধান করিলে ঈশ্বর সন্দর্শন 


ইহার মধো যাহার যেরূপ ক্রিয়াটী সুবিধা বোধ হয়, সে সেইরূপ 


মনোলর করিবে । 


চা 


শবশক্তি ও নাদ সাধন 
7. ক্ষত 
শবই বঙ্গ । টির পূর্বে প্রকৃত-পুরুষমূ্হীন কেবল এক জ্যোতিঃ 
মাত্র ছিল। স্থষ্টির আঁান্তকালে সেই সর্বব্যাপী জ্যোতিঃ আত্মা অভেদ- 


ভাবে নাদবিন্দু্পে প্রকাশমান হন। বিন্দু পরম শিব আর কগুলিনী 
নির্ববাণকলারূপা ভগবতী ত্রিপুরা দেবী স্বয়ং নাদরূপা, যথা 


হাসীঘিন্দুস্তাতো নাদো, নাদাচ্ছক্র; সমুষ্বা । 
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রপা পরমা কলা ॥ 
--বায়বী সংহিতা 
আদি প্রকৃতি দেবীর নাম পরা প্রকৃতি সুতরাং পরা গ্রক্কৃতি আছ্া- 
শক্তিই নাদ"পা। এই প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাঁভৃতের সৃষ্টি হর। প্রথমে 
মাকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশের গুণ শব্দ, অতএব সৃষ্টির পূর্বে শব্দ উৎপন্ন 
হইয়াছে । শব্দ হইতে ক্রমে অন্যান্য মহাভৃত এবং এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন 
হয়। এই জন্য শান্তকারগণ “নাদাস্মকং জগং” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
তবেই দেখ, শব্দ কি প্রকার ক্ষমতাশালী । যোগবলশালী খমিগণের জদয় 
হইতে শব্ধ গ্রথিত ও মন্্রূপে উখিত হইয়া এক অলৌকিক শক্তিসম্পঃ 
বীধাশালী হইয়াছে । শব্দ দ্বারা না হয কি? একজন বধশ্তগণের সহিত 
আমোদ মাইলাদে মন্ত রহিয়াছে, এমন সময় যদি অদূরে করুণ ক্রন্দনদ্বণি 
উখিত হয়, তবে কখনও স্থিরচিত্তে আমোঁদে মহ থাকিতে সক্ষম হইবে 
না। আনি একজনকে ভালবাসি না, সে যদি কাতরে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে 
আমার স্তব করে, নিশ্চয়ই আমার কঠিন হৃদয় দ্রব হইবে। শব্ষেই সকলে 
পরস্পর আবদ্ধ। কোকিলের কুহু শব্দ শুনিলে, ভ্রমরের গুণ গুণ ধ্বনি 


নিত 1 যোগী ও গুরু ১৩৯ 


২ তে সা সতত ক লো দূ তল 


কর্ণগোচর হইলে মনে কোন এক অজান! | আকাঙ্জা জাগিয়া উঠে, ৫ কোন্‌ 
জন্ম-জন্মীন্তরের পুর।তন কাহিনী মনে আইসে। আবার মেঘের গুরু গুরু 
গর্জন, ময়ূরের কেকারব, ইহা শ্রবণে অন্ত প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় ; 
নন কোন্‌ অমুত্ত প্রতিমার মুক্তি স্থাপন করিয়া ফেলে। শব্দই সঙ্গীতের 
প্রাণ; তাই গান শুনিয়া লোক আত্মহারাঁ_পাগলপারা হইয়া যায়। 
শবে জীব মোহিত হয়, শবে বিশ্ববহ্মাণ্ড সংগঠিত ; হরি এবং হরও নাদ 
হইতে অভিন্ন নহেন। 

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ। 

নাদরূপং পরং জ্যোতিন“দরূপী পরো হরি? ॥ 


নাদের অন্ত নাই, অসীম, অপার । তাই হিন্দ-শাস্রকর্ত্তী বলিয়াছেন 


নাদাক্কেস্ত পবং পারং ন জামাতি সরস্বতী । 
শছাপি মচ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥ 


কথাটি প্রকৃত বটে। নাদান্বসন্ধানকারী তত্রজ্ঞানী যোগী এ কথার 
সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন । নাদরূপ সমুদ্রের পরপার যখন সরস্বতীর 
অজ্ঞাত, তথম মংসদৃশ সামান্য ব্যক্তির নাদের স্বরূপ বুঝাইতে ষাওয়' 
বিড়ম্বনা মাত্র । 

নাদের অন্য নাম পরা। এই পরা মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যস্তী, 
হৃদয়ে মধ্যমা এবং মুখে বৈখরী | 


আহেদমান্তর' জ্ঞানং সুল্স্বাগাত্মনা স্থিতম্‌। 


ব্যক্তয়ে স্বসা রূপসা শব্দত্বেন নিবর্ততে ॥ ॥ 
_বাক্যপদীয় 


*ক্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আতন্তরজ্ঞান, স্বীয় পের অভিবাক্তাথ 


১৪০ যোগী গুরু | সাধন কল্পে 


শবরপে বৈখরী অবস্থায় নিবকিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ আমাদের 
সঙ্গ বাগাত্মাতে যে আন্তরজ্ঞান অব্যক্ত অবস্থার থাকে, মনের মধো কোন 
ভাবের উদর হইলে সেই অব্যক্ত আন্তরজ্ঞান প্রবাক্ত হইয়া বৈথরী অবস্থায় 
মুখে প্রকাশ পায়। 

মূলাধ র পর হইতে প্রথম উদিত নাদরূপ বর্ণ উিত হইরা হৃদয়গামী 
হইগাছে । যথা 


স্বয়ং প্রকাশ্যা পশ্যন্তী সুধৃন্গাম শ্রিত। ভপেছ | 


সপ জংপঙ্কজ€ প্র।পা মধামা নাদরপিণী ॥৮ 


হদয়স্থ অনাহত পন্সে এই নাদ স্বতঃত উখিত হইতেছে | অন 
আহত = অনাহভ : অর্থাৎ বিনা! আঘাতে ধ্বনি হয়, এই বলিয়া জদয়স্থিত 
জাবাধার পদ্মের অনাহত নাম হইয়াছে। সদগুর অভাবে এবং নিজের 
মন জ্ঞান-তমসাচ্ছর বিষরবিগট বিধায় এ নাদধ্বনি উপলন্দি করিতে 
পারে না। স্ুক্কতিবান সাধকগণ লিখিত কৌশল অবলখনে ক্রিয়া অনুষ্ঠান 
করিলে স্বতঃ উাথিত মশ্রতপূর্ব অ:লাকসামান্ত অনাহত ধ্বনি শ্রবণ 
কাঁরর। অপাথিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন । এই প্রক্রিয়ায় আত 
সহজে ও শীঘ্রই মনোলর করা বার এবং মুক্রিপদ লাভ হয়। 

বত প্রকার লরযোগ আছে, তন্মধো এই নাদ্সাধন প্রধান | ক্রিয়া? 
অতি সহজ এবং স্ুখসাধা । শিবাবতার শঙ্গরাচাধ্য বলিয়াছেন,-- 


নাননুনন্ধানং সমাধিনেকণ মগ্যামভে আন্যতনং এয়া শাম । 


বথা নিয়মে সাধন করিলে নাদধবনি সাধকের শ্রতিগোচর হর, এবং 
সমাধিভাবে পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে । এই নাদত যিনি অবগত 
আছেন, তিনিই প্রক্ত খোগা গুরু | যথা 


a 
20 
২৮ 


“গদ সাধন রা চি দর, 


যো ব।প পরা পশ্যন্তাং মধ্যমামপি বৈখৰৱীগ । 
চঠুণ্টয়ীং বিজানাতি স গুরুঃ পরিকান্তিতঃ ॥ 
__নবচক্রেশ্বর 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরা, পশ্যস্তী, মধ্যম! ও বৈথরী প্রভৃতি নাদতত্ব 
সমাক্‌ জ্ঞাত আছেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। এইরূপ গুরুর নিকট 
যোগোপদেশ লইরা সাধন করিবে : নতুবা ভড়ংভাড়ং দেখিয়! বা রচন- 
বচন শুনিয়া ভূলিলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে । 


নাদতত্তের যেটুকু আভাস দিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিলে 
পারিবে যে, নাঁদই আগ্নাশক্তি। পৃর্বোও অন্যান্য শীর্ষকে বলিয়াছি, তপ 
জপ বা সাবন-ভজনের মুখা উদ্দেশ কণ্চলিনী-শন্তির চৈতন্য সম্পাদন । 
অতএব শৈণ, বৈফ্যন বা গাণপতা প্রত্বতি যে কোন সম্প্রদায় গৌড়ামী 
করিয়া য5ই বড়াই করুক, প্রকারান্তরে সকলেই শক্তির উপাসনা করিরা 
থাকে। শক্তি কাতীত মন্তি নাই’---এই প্রলাদবাক্য তাহার সত্যতা 
প্রমাণ করিতেছে । ধশ্মের মলভত্ত কয়টি লোক জানে ? জানিলে আর 
গৌড়াদী করিয়া নরকের পথ পরিদ্ূত করিত না। আমি জানি, 
বৈষ্বগণের মধো অনেকে শক্তি মুদ্দিকে প্রণাম এবং তংনিবেদিত 
দাদি এহণ করেন না। কি মখত1। প্রকৃতি পুরুষ এক । সুতরাং 
ভগবান এবং ডগা-কালী প্রভৃতি সকলেই অভিন্ন-এক | কৃষ্ণ, বিষ্ণু, 
শিব, কালী, ঢূর্গাদি সকলকেই অভেদভাযে এক জ্ঞান না করিলে 
সাধনার ধারেও যাইবার উপায় নাই | শানে উক্ত আছে 


নানাভাবে মনো যস্য তস্য মোকো ন বিদ্যুতে । 


যাহার মন ভেদজ্ঞানঘূন্ত তাহার মুক্তি হর ন|। আবার দেখুন,- 


. মি, যোগী গুক | াধনকল্লে 


নানা তন্ত্রে পৃথক চেষ্টা ময়োক্তা গিরিনন্দিনি। 
এক্যজ্ভানং যদা দেবা তদা সিদ্ধিমবাপ্র,য়া* ॥ 
| _মহাঁনির্বাণ তন্ন, ৬ পঃ 
হে গিরিনন্দিনি, নানাতন্ত্রে আমি পৃথক পৃথক্‌ বলিয়াছি ; যে ব্ক্তি 
তাহ! এক ভাবিয়া অটিন্ন জ্ঞান করিবে, তাহার সিদ্ধি লাভ হইবে। 
মহাদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন, 


শক্তিজ্ঞানং বিনা দেখি মুক্তিহাস্তায় কল্পতে । 


হে দেবি! শক্তিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-কামনা হান্তজনক ও বুথা। এই 
শক্তি বৈরাগীদিগের মহিমান্থিতা মাতাজী মহাশয়ারা নহে ; সেই নির্বাণ, 
পদ-বিধারিনী আগ্ভাশন্তি ভগবতী কুগুলিনী। হার স্বন্দপ তত্ব বর্ণনা 
সাধ্যাতীত | 
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্কচিদ্বস্থ সদসদ্বাখিলাত্বিাকে ! 
তম্য সববস্ত য| শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্ত য়সে তদা ॥ 
_-চণ্ডা 
‘জগতে সদসং যে কোন বস্তুর শক্তিই সেই আগ্ভাশন্র শন্ভিস্বরূপা। 
সুতরাং সেই স্কক্্াতিস্ক্জা পরা ব্রঙ্গজ্ঞান-বিনোদিনী কুলকুঠারঘাতিনী কুল- 
কুগুলিনা শক্তির স্বর্ূপশক্তি বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই । অতএব 
পাঠকগণের মধো ধর্মের গৌড়ামী পরিত্যাগ করিয়া সেই চতুর্থ, 
 খেচরাবাধুরূপা, সর্বশক্তীশ্বরী, মহাবুদ্ধি প্রদারিনী, খুভিদারিনী, গ্রস্প্রা 
ভূজগাঞারা কুগুলিনী-শন্তির আরাধনা করা সকলেরই কর্তৃবা । 
পরাপ্রকৃতি মাগ্ভাশক্তিই নাদরূপা । সুতরাং জন্দেশে জাবাঁধার পর্ন 
হইতে স্বত-উথিত অনাঁহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাধকগণ পরমানন্দ ভোগ 
9 মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে । শান্গকারগণ বলেন_- 


নান-সাধন | যোগী গুরু ১৯৩ 


হিন্দয়াণাং মানো নাথো মনোনাথস্ত্র মারত2। 
ম কুতস্তযা লয়ো নাথঃ সলয়ো নাদমাশ্রিতঃ ॥ 
__হঠযোগপ্রদীপিকা 


মনই ইন্দিয়গণের কর্তা, কারণ মনঃসংযোগ না হইলে কোন ইন্দিয়ই 
কার্ধাক্ষম হয় ন|। মন প্রাণবায়র মধীন। এজন্য বায়ু বশীভূত হইলেই 
নন লয় প্রাপ্ত হয়। মন লয় হইয়া নাদে অবপ্টিতি করে। নাদ অর্থে 
অনাহত ধ্বনি । যে পর্যান্ত না জীবাত্ম! ও পরমাত্মার সংযোগ প্রাপ্ত হয়, 
সেই পর্ধান্ত অনাহত ধ্বনির নিবৃত্তি ভর নাঁ। যোগের চরম সীমায় জীবাত্মা 
9 পরমাম্মা একীভূত হইয়া যায় এবং ন্তৎসঙ্গে-সঙ্গে এ অনাহতধ্বনি 
পরবুঙ্গে লয় হইয়। থাকে । 

শুণোতি শ্রবণাতীতং নাদ: মুক্তি ন সংশয় 1৮ 
_যোগতীরাঁবলী 

অতএব অশতপূর্বব অনাহত নাদ শ্রবণ করিলে জীবের মুক্তি হইয়া 
থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আশা করি, পাঠকগণ এই সকল অবগত, 
হইয়! দঢ় বিশ্বাসের সহিত নাদ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে | নাঁদসাধনের সহজ 
উপায় এই 

পূর্বোক্ত যে কোন কৌশলে কৃগুলিনী চৈতন্য ও ব্রহ্গমার্গ পরক্ষর 
5ইলে নাদ সাধন আরম্ভ করিবে । 

প্রথমতঃ ইড়ানাড়ী:অথাং বাম নাসিকা দ্বারা অল্পে অল্পে বায়ু আকর্ষণ 
করিয়া ফুদ্‌ফুসে বায়ু পূর্ণ করিতে হইবে | এ সময়েই স্নাযুপ্রভাবে মনঃ- 
সংযোগ করিয়া! ভাবিতে হইবে, যেন এ স্বাযুপ্রবাহটা ইড়ানাড়ীর ভিতর 
দিয়া নিয়দিকে নামিয়া কগুলিনী-শক্কির আধারভূত মুলাধার-পদোর সেই 
ব্রিকোণপীঠের উপর দঢরূপে আঘাত করিতেছে । এইরূপ করিয়া এ 
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্যুপ্রবাহকে রাজি জন্য ঠা, নেই ধারণ কর। তদনন্তর টি 
কর যে, সেই সমস্ত স্নায়বীয় শাক্ত-প্রবাহকে শ্বাসের সহিত অপর দিকে 
টানিরা লইতেছে । তংপরে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন 
করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া শ্রতাহ উষাকালে একবার, নধ্যান্ককালে 
একবার এবং সাঁরংকালে একবার করিতে হইবে । আর অদ্ধ রাত্রিকালে 
ইরূপে ফুস্ফুসে বায়ু পূর্ণ করিয়া লইয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙু্দ্বয়, দ্বার! 
কর্ণরদ্ধব্গল বন্ধ করিয়া বায়ু ধারণ করিবে । যথাশক্তি ধারণ করিয়া 
অল্পে অল্পে রেচন করিবে | পুনঃ পুনঃ ধাবণ করিতে করিতে ক্রণাভ্যাসে 
দক্ষিণ কর্ণে শরীরাভান্তরস্থ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিপে। 

যে কুণ্চলনী চৈচন্ধ বা এ সকল ক্রিয়া গোলযোগ মনে করে, তাহার 
পক্ষে আরও সহজ উপায় মাছে । বথা-- 


নাভ।াধারো ভনেৎ যষ্টস্তত প্রাণ সমভাসেহ । 
স্বয়মুৎপদ্যাতে নাদে। নাদাতো খুক্তিরন্তৃতঃ ॥ 
_-যোগম্বনোদর 
'বাগলাধনোপবোগী স্থানে বে কোন আপনে মস্তক, গ্রীবা ৪ মেরা 
গোজা করিয়া উপবেশন পূর্বক একাগ্রনিত্থে ও নিশ্চিন্ত মনে নাভির প্রতি 
একদুষ্টে চাহিয়া থাকিবে | এইরূপ নাভিস্থানে দৃষ্টি ৪ নন রাখিলে ক্রমে 
নিঃশ্বাস ছোট হইয়া কৃম্তক হইবে । প্রতাত যত্রের সহিত দিবারারির গবো 
ভিন চারিবার' এপ অভ্যাস করিলে কিছুদিন পরে স্বয়ং নাদ উপিত 
হইলে । আলে অন্নে বায়ু ধারণা করিলে নাদধবনি অতি শীঘ্রই শতিগোচর 
ভব | 
এই দুষ্ট রকম কৌশলের বে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে কুতকার্ষা 
হইবে | প্রথমে ঝিল্লীরন অর্থাৎ ঝি নি পোকা যেমন ভাবে ডাকে, 


নাদ-সাধন | যোগী গুরু >? 
সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইবে । তংপরে ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে 
একে একে বংশীরব, মেঘগঞ্জন, ঝণাঝরী বান্যের ধ্বনি, ভ্রমর গুঞ্জন, ঘণ্টা 
কাংস্ত, তরী, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বা্যের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিতে 
পাৎয়া যায় । এইরূপ নিত্য অভ্যাস করিতে করিত্তে নানাবিধ শব্দ শত 
হইতে থাকে । * 

এইদপ শব্দ শুনিতে শুনিতে কখন শরীর রোমাঞ্চিত হয় ; কোন শন্দ 


দাত 


শুনিলে মাথ| ঘুরিভে থাকে ; কোন সময় কণ্ঠকূপ জলপূর্ণ হয়; কিন্তু 
মাদক কিছুতেই জাক্ষেপ না করিয়া আপন কাৰ্য্য করিতে থাকিবে। 
মধূপানাথী নধুকর যেমন প্রথমে মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, শিশ্ত 
নধুপান করিসার সময নধর স্বাদে এরূপ নিমগ্ন হর যে তখন তাহার আর 
গক্দের প্রতি ্ে লক্ষা থাকে না। তদ্রপ সাধক€ নাদপবনিতে 
শোভিত না হই ন নাতি শুনিতে চিভ লয় করিবে । 
শর্ধপ মার অভ্যাসে জনয়ান্তান্তর হইতে অভূতপূর্ব শব্দ € তাহ 
হইতে এ দত প্রতিশব্দ শতিগোচর হইবে । তখন সাধক নয়ন নিনীলিত 
করিয়া অনাহত পন্মস্থিত বাণলিঙ্গ শিবের মস্তকে নির্ধাত নি্বল্প দীপ্র- 
শিখার জার জ্গোতিঃ ধান করিবে | এরূপ ধান করিতে করিতে অনাহত 
প্ত্বান্ত গরতিধবনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ সন্দর্শন কণিবে। 
শাণাভভস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্তা যো ধ্বনিও | 
ধবনেরন্তর্গতং জ্যোতিজেতিরন্তর্গতং মনঃ ॥ 
-গোরক্ষ সহিত 
সেহ দীপকলিকাকার জোতিম্ময় বরহ্ষে সাধকের মন সংযুক্ত হইয়' 
বঙ্গারূপী বিষ্ণুর পরম পদে লীন হইবে। তখন শব্দ রহিত এবং মন 


আত্মতক্বে মগ্র-হইবে। সাধক সর্ববাধিবিমুক্ত ও তেজোযুক্ত হইয়া অতুল 
আনন্দ উপভোগ করিবে । সেই সময়ের ভাব অনিব্ধচনীয় ! অবর্ণনীয় ।। 


আলে “নায় I 


১৭৯ 


আত্মজ্যোতিঃ দর্শন 


৯৯:13 €৫৫ 
জোতিই রঙ্গ: সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র জোতিঃ ছিল। পরে 
সৃষ্ট আরম্ভ হইলে বর্ষা বিষ্ণু শিব হইতে এই বিশ্বব্রক্াণ্ড পর্য্যন্ত এ ব্র্গ- 
জোতিঃ? হইতে সমংপন্ন হয়। 
স ব্রহ্মা স শিৰো বিষ্ণুঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাটু । 
সাব ক্রাড়ন্তি তৈতে তৎসর্পেন্দিয়সন্তু দম ॥ 


সেই স্বপ্রকাশরূপী অক্ষর পরম জ্যোতিঃই ব্রঙ্গা, বিষ্ণু ৪ শিব বাচা। 
নিখিল বিশ্ববন্ধাণ্ড সেই জোতিমধ্যে ক্রীড়া করিতেছে এবং শন্দিযগ্রাঙ্ঠ 
যাহা কিছু, তংসমস্তই এ বঙ্গজোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন। এই ক্গোতিই 
মাস্মাকূপে মানব-দেহের অ্তান্তরে সর্বত্র বাপিয়া অবস্থান করিতেছেন । 
আত্মা বহ্মরপ হইয়াও মায়া-প্রভাবে বিময়াসভ, বলিয়া নিজকে নিজে 
জানেন না। পরম ব্্গস্ববূপ পরদাস্মা সর্বদেহেই বিরাজ করিছেছেন। 
বথা-- 
একে! দেন? অবেবিভৃতেষু গুঢঃ সব্ববাগা সবলভৃতান্তরাত্বা | 
কম্মমাধাক্ষঃ সরনভ তাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবালা নিগ্ুণশ্চ ॥ 
নিত 
একদেব পরমাস্তা সর্বাভৃতে গুঢ অধিষ্ঠিত | তিনি সব্ধব্যাপা, সব্ধভ়তের 
অন্তরাত্সা, কম্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূভাঁধিবাস সাক্ষী, চেতন্য, কেবল ৫৪ 
নিগুণ। যেমন দ্গ্ধমধ্যে মাখন, পুষ্পের অভ্যন্তরে সুগন্ধ এবং কাচে 
অগ্নি নিহিত থাকে, তদ্রপ দেহমধ্যে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। 
সকল মানবেরই প্রকাণ্ড ঢুই চক্ষু ভিন্ন আর একটা গুপ্ত নেত্র আছে । 
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সেই তৃতীয় নেত্রের নাম গুরুনেত্র । যোগসাধন দ্বারা চিত্ত নির্মল ও স্থির 
হইলে এ গুরুনেত্র প্রকাশিত হয়, তখন ভূত ভবিষ্যৎ এবং বভদূর দূরান্তরের 
থটনী প্রত্যক্ষ করা যায়। এ গুরুনেত্র বা জ্ঞানচক্ষ দ্বারা আজ্ঞাচক্রোর্দে 
নিরালম্ব পুরীতে ঈশ্বর দর্শন ব! ইষ্টদেব দর্শন কিছ! কুগুলিনীর স্বরূপরূপ 
প্রতাঙ্গ হইয়া থাকে । এই জ্ঞাননেত্র দ্বারাই দেহস্কিত ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার 
ব্বপ্রকাশ জোতঃ দর্শন করা যার । যথা 


চিদান্সা সর্বদেহেষু জ্যোতারূপেণ বাপকঃ। 
হজ্জোতশ্চক্ষুরগ্রেষ গুরুনোরেণ দৃশ্যাতে ॥ 
_যোগশান্ 
চিদাস্মা জোতীরূপে সকল দেহেই পরিব্যাপূ হইয়া আছেন; গুরুনেত্র 
দার! চক্ষর অগ্রাভাগে তাহা দৃষ্ট হ্রা থাকে। সেই আত্মজ্যোতিঃ সর্বগা 
শান্ত, নিশ্চল, নিম্মল, নিরাধার, নির্বিকার, নির্বিকল্প দীপ্রিমান। দুগ্ধ 
মন্তন করিয়া যেমন নবনীত উত্তোলন করা যায়, সেইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান 
দার! আত্ম দশন হইলে জীবের মক্তিলাভ হইয়া থাকে । অতএব সর্ব- 
প্রযত্রে আত্মদৰ্শন করা কতবা: শাস্ববাক্য এই 
মাত্বাদর্শনমাত্রেণ জাননুক্তো ন সংশয়ঃ । ২ 
অর্থাৎ আত্মরর্শন মাতে মানব নিচয় নিশ্চয় জীবম্মুক্ত হয় । অতএব 
সকলেরই আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা উচিত। অন্যান্য প্রকার যোগসাধন 
অপেক্ষা আত্মজোোতিঃ দর্শনক্রিয়া সহজ ও সুখসাধ্য। সেই ব্ৰহ্মস্বরূপ 
জ্যোতিঃ দর্শনের উপায় এই 


যোগ-সাধনোপযোগী স্থানে, সাধক স্বিরচিত্তে যথানিয়মে আসনে 


at 


(যাহার যে আসন উত্তমরূপে অভাযস আছে ) উপবিষ্ট হইয়া, বরহ্গরন্ধ স্থিত 


: ২৮ যোগা গুরু | সাধনকল্লে 
শুক্লান্জে গুরুর ধ্যানান্তর প্রণাম করিবে। গুরুরুপা ব্যতীত ছোতীরূপ 
 মত্মদর্শন হয় না। শাস্বে কথিত আছে, 

অনেকজন্মসংস্কারাৎ সদ্গুরুঃ পেব্যতে বুধৈঃ | 

সন্ুু্টঃ শীগুরুদেৰ আন্মবূপ' প্রাদর্শয়েৎ॥ 
_যোগণাগ্ 
বহুজন্মজন্মান্তরের সংস্কার বশতঃ পণ্ডিত বান্তি সদগুরুর সন্তোষ সাধন 
করিলে, গুরুরূপার মাত্মরূপ দর্শন করিয়া থাকে । অতএব গুরুপ্যান 
প্রণামান্তর মনঃস্থির পূর্বক মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ৪ উদর সমভাবে রাশিরা 
স্বার শরীরকে সোজা করির! উপবেশন করিবে পরে নাভিম গুলে পির- 
দষ্টি রাখিয়া, উডটীয়ানবন্ধ সাধন করিবে । অর্থাৎ নাভির অধঃস্িত অপান 
বাযুকে গুহাদেশ হইতে উল্তোলনপুর্বক নাভিদেশে কৃপ্তক দ্বারা ধারণ 

করিবে। যথাশক্রি পুনঃ পুনঃ tr পারণ করিতে হইনে। 


িসন্ধাং মানসং যোগং না টিতে প্রযত্বতঃ । 
মভানিব্বাণ তন্ব--১৩পঃ 


একপ মানস যোগ ত্রিসন্ধা। করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিদিন ব্রাহ্ম- 
মহুত্তে, মধ্যাঙ্গকালে ও সন্ধ্যাকালে এই তিন সময়ে এহঈপে নাভিদেশে বায় 
ধারণ করিবে। যাবৎ নাভিস্থিত অগ্নিকে জর করিতে পার! না যায়, ভাবত 
অনগ্তমনে এরূপ অনুষ্ঠান করা কর্তবা | 

নাভিকমল হইতে তিনটা নাড়ী তিন দিকে গমন করিয়াছে । একটা 
উদ্ধনণে সহম্নদ্ল পদ্ম পর্য্যন্ত, মার একটা অধোমুখে আধার পদ্মা পর্যাস্ত, 
অন্তু একটা মণিপুর পঞ্ের নাল স্বরূপ। এই নাড়া স্ুযুয্নামধ্যপ্ডিত মণিপুর 
পদ্মের সঠিত এরূপভাবে সংযুক্ত যে, মণিপুর পদ্মনালে নাভিপন্ন অবগত | 
এই জন্য সন্দ্ন গকার যোগসাধনের সহজ ও শ্রেঠ পন্থা নানিপন় | নাভিদেশ 


মাত্বাজোতিঃ দর্শন] যোগী গুরু ১৭৯ 


বারণ ie প্রাণ ও অপান বারুর একত্ব হয় এবং কগুলিনী টি 
পরিত্যাগ করেন, তখন প্রাণনার় সয়া মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে । 

প্রথম ক্রিয়া নাভিষ্কান হইলে মারস্ত ন! করিলে কৃতকার্য হইতে পারা 
গণ ন||, অনেকে গ্রথন হইতে একদম আজ্ঞাচক্রে ধ্যান লাগাইতে 
উপদেশ দিয়] থাকে, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল। আমি ধৰ বাগক্রিয়া আলো- 
চনায় যে ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিগ্নাছি, তাহাতে বুঝিয়াছি ছি-“ণ্োড়া ডিঙ্বাইয়া 
ঘাস খাওয়ার স্টার” একেবারে এরূপ করিতে যাইলে কখনই মনঃ স্থির, 
চিতে একাগ্রতা কিম্বা কুগুলিনা চৈতন্য হইবে ন|। যাহার! প্রকৃত সাধনা- 
ভিলাষা, তাহারা নাভি কাধ্য আরম্ভ করিবে ; তাহা হইলে ফলও প্রতাক্গ 
পক্ষা করিতে পারিবে । 

নিতা নিয়মিতরূপে এরূপ নাভিষ্থানে বারু ধারণ করিলে প্রাণবায়ু 
অগ্রিস্থানে গমন করিবে । তখন অপান বাদুদ্ধারা শরীরস্ত অগ্নি ক্রমশঃ 
উনীপ্র স্তুটরা উঠিবে। এরূপ ক্রিনা করিতে করিতে আট দশ মাসের* 
মধ্যেই নানাবিধ লক্ষণ অন্থুভূত হইবে। নাদের অভিবাক্তি, দেহের লবুতা, 
নলমূত্রের হন্বতা এবং জঠরাগ্নির দাপ্তি ইত্যাদি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ 
হর নিএনিতরপে প্রতাহ রূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে তিন 'চারি 
মাসের মধো 9 উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পাবে । 

উপরোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইলেও নাভিস্থানে কুম্ভক করিয়া 
গ্রন্তপ্ত নাগেন্দের হ্তার পঞ্চাবর্তা বিদ্বাদ্বরণা কগুলিনীর ধ্যান করিবে। 
ঈন্দপ বায়ু বারণ ও কৃণ্ডলিনীর ধ্যান কারলে, কুগুলিনী অগ্নি করুক 
সন্তাপিত বারুদ্ধারা প্রসারিত হইরা ফণা বিস্তারপূর্ধক জাগরিত হইয়া 
উঠিবেন। যতদিন মন সম্পূর্ণভাবে নাভিস্থানে সংলীন না হয়, তাবৎ 
এইরূপ ক্রিয়ার অগ্ভান কারতে হইবে। 


১৫০ যোগী শুক | সাধন-কল্লে 


কুগুলিনী জাগরিতা হইয়া উর্ধমুখে চালিত হইলে প্ৰাণবায়ু হব 
ভিতরে গৰন করিবে এবং সমস্থ বায়ু মিলিত হইয়া অগ্নির সহিত সব্ধ 
শরীরে বিচরণ করিতে থাকিবেন । ঘোগিগণ এই অবস্থাকে “মনোন্মনা” 
সিদ্ধি বলেন। এই সময় নিশ্চয়ই সর্বব্যাধি বিনষ্ট ও শরীরে বলবৃদ্ধি এবং 
কথন কথন সমুজ্জল দীপশিখার ন্যায় জ্যোতি; দর্শন হইরা থাকে । এরূপ 
লক্ষণ অনুভূত হইলে তখন নাভিস্থল ত্যাগ করিয়া 'নাহত-পন্মে কার্য 
আর্ত করিবে । এখানেও প্রতাহ ভ্রিসন্ধা যথানিয়মে আসনে উপবিষ্ট 
হইয়া মুলবন্ধ সাধন করিবে । অর্থাৎ মলাধার সম্কোচপুর্দক অপান 
বারুকে আকর্ষণ করিরা প্রাণবারুর সহিত এক্য করিয়া কম্তক করিবে । 
প্রাণবারু জদর মধ্যে নিরুদ্ধ হইলে পন্মসমুদয় উদ্ধ মুখ ও বিকশিত ভইাব | 
মনাহভ পদ্দে বায় ধারণা অভ্তাস করিতে, করিতে প্রাণবারু অনাহতপাদা 
প্রবিষ্ট 9 সংস্থিত হইবে । সেই সমর হ্ব-ঘগলের মধ্য স্থান পর্যান্ত স্বধুষা- 
নিবরে নবজলদভা ল সৌদামিনীর ন্যায় জ্যোতি; সর্দদা প্রকাশ হইতে 
গকিনে । সাধনের নরন নিমীলিত বা উন্মীলিত, সর্নীবস্তার অন্তরে € 
নাহিরে নিক্ধাত দীপকলিকার শ্গায় জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হইবে | 
. উক্ত লক্ষণ এবং মন্যান্ত লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলে, বীজমদ 
ব্রাঙ্গণগণ প্রণব উচ্চারণ করিলে পারেন ) উচ্চারণ করিতে করিঠে 
সাগ্রি প্রাণবারুকে আকর্ষণ পূর্বক ভ্র-ঘগলের মপাপ্তিত আজ্ঞাচক্রে মারো 
পিত করিয়া আত্মাকে ধান করিবে । আজ্ঞাচক্রে বায় নিরোধপূর্বক 
এইনপ ধান করিতে করিতে চিত্ত একেব'রে লয় গ্রাপু হইবে । এই সময় 
সহশ্রারবিগলিত অমৃতধারার সাধকের কগকপ পূর্ণ হইবে__ললাটে বিঢ়াং- 
সদৃশ সমুজ্জল মাত্মুদশন লাভ হইবে / তখন দেবতা, দেবোদ্যান, মুনি, 
ঞ্চমি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব প্রভৃতি অরৃষ্টপুব্র অপূর্ব দৃশ্য সাধকের নয়নপণে 
পতিত হইবে । সাধকৃ অভূতপূৰ্ব পরমানন্দে মগ্ন হইবে । ফলে--গুরুরুপাদ 


আাত্মজেযতি তঃ রি ] যোগী গুরু ১৫১ 


পাত্র ক পাতি পার্টির লাক পা ০ 


রি সময়ের ভাৰি যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, ও সে অবান্ত ভাব ব লেখনী 
সাহাযো ব্যক্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তৃক্তভোগী ভিন সে ভাব অন্যের 
জদয়ঙ্গম করা অসম্ভব | 

যে পর্ধান্ত কোদণ্ড মধো চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংলীন না হয়, তাবৎ যথা- 
নিয়মে পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ ও ললাট মধো বীজমন্তররপ পণসন্দের হায় 
মাত্মজোতিঃ ধান করিবে । ক্রমশঃ উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। 
সাধক কামকলার ত্রিবিন্দুর নিত ঘিশিগা যাইবে এবং ললাটস্থিত উর্দ্বিন্দু 
বিকশিত হইবে । আর চাই কি ?--মানবজীবন ধারণ সার্থক! জ্ঞান 
উপাঞ্জন সার্থক 1! সাধন ভজন সার্থক 11! 

নাতাদের মস্থিক্ষ সবল এবং মপ্তিষ্ক ও চক্ষুর কোন পীড়া নাই, তাহার। 
মার সহজ উপায়ে মম্মজোতিঃ দর্শন করিতে পার । রাত্রিকা ল গৃহের 
ভিতরে নির্বাত স্থানে সোজা হইয়া উপবেশন করিয়া মাপন মাপন চক্ষর 
সম-হুত্রপাতে (যে কোন উচ্চ আধারে) মৃত্তিকা নিশ্মিত প্রদীপ, সর্ষপ কিন্বা 
বেড়ার তৈল দারা জালিরা রাবিবে। পরে পৃর্নোক্ত প্রকারে গুরুর ধ্যান 
প্রণামাস্তর এ দীপালোক স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবে, যতক্ষণ চক্ষুতে 
জল না আইসে, ততক্ষণ চাহিয়া রহিবে। রূপ অভ্যাস করিতে করিতে 
মগন দৃষ্টি দঢ় হইবে, তখন একটা মটর-সদৃশ নীল বর্ণের জ্যোতিঃ দেখিতে 
পাইবে । ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে এ দীপালোক হইতে দৃষ্টি অপস্থত 
করিয়া যেদিকে চাহিবে, দৃষ্টির আগ্রে ও নীল জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে । তখন 
সাধক নয়ন মুদ্রিত করিয়া ও এরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবে । ক্রিয়া আরম্ভ 
করিবার পূর্বে মনঃস্থিরের জন্য কিছুক্ষণ একতুষ্টে নাভিস্থানে চাহিয় 
থাকিতে হর। 

এরূপ অভাস করিতে করিতে যখন অন্তরে ও বাহিরে নীলবর্ণের 
জ্যোতিঃ দুষ্ট হইবে, তখন অনন্যমনে ও দৃষ্টি হদ্দেশে আনিবে। তথ 
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হইতে নাসাগ্রে, তৎপর হর মধাস্থলে আনিবে। জমধ্ো দৃষ্টি স্থির হইলে 
শিবনেত্র করিবে । শিবনেত্র করিয়া যখন চক্ষুর তারা কতকাংশ কিন্বা 
সম্পূর্ণ উণ্টাইয়া যাইবে, তখন তড়িংসদূশ দীপকলিকার জোতিঃ দেখিতে 
পাইবে । চক্ষুর তাঁরা উপ্টাইতে প্রথম কিছু অন্ধকার দুষ্ট হইবে, কিন্ত 
সাধক তাহাতে বিচলিত না হইয়া ধৈর্যাবলদ্ধন করিয়া থাকিলে কিছুক্ষণ 
পরেই এন্ধপ জ্োতিঃ দেখিতে পাইবে । পরমাত্মনপ জ্যোতিঃ দর্শন 
করিয়া শান্ত চিত্ত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে । জলমধ্যে স্ুধোর প্রতিবিম্ব পানে 
দষ্ট সাধন করিরা ৪ এরূপ আত্মজ্যোতিঃ দশন করা যার । বদি কেহ-- 


করিতে ইচ্ছা করে, তবে সাগান্য চেষ্টাতেই কুতিকার্ধা হইতে পারিবে। 
সাধন প্রণালা অন্য কিছুই নহে, চিত্তের একাগ্রতা! সম্পাদন । ইন্দিরপথে 
নহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ৪ বভগ্ছানে বাপু চিত্ত-বৃত্তিকে বদি যন 
2 অভ্যাসের দ্বারা, পথ রোধের দ্বারা একত্র করা যায়, ব্রম-মান্ষীচ 
প্রণালীতে পৃষ্ারুত বা কেন্দ্ীরুত করা বায়, তাহা হইলে সেই পুপ্ভীরুত বা 
কেন্দ্ীরুত চিত্বুত্তির অগ্রপ্তিত যে কোন বস্ক, সমস্ত তাহার বিষয় বা 
প্রকাগ্য হইবে । এইরূপে যে কোন বন্কতে চিত্তবুত্তির নিরোধ করিলে 
তা! ধ্যারাকারে পরিণত হইয়া হৃদয়ে উদিত হর। পূর্নোক্ত আত্মজ্যোতিঃ 
দর্শন-প্রণালীর থে কোন ক্রি অনুষ্ঠান করিয়া কৃতকাধা হইলে, যখন নর 
মাঝারে দ্যোতিঃশিখা দেখিতে পাইবে এবং চিত্ত শান্ত হইবে, তখন গুর- 
পিষ্ট ইট্টমত্তি চিন্তা করিতে করিতে আত্মা ধোরানুরূপ মুকিতে জ্যোতি; 
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মধ্যে ATG হইবেন। রই কালী, দুর্গা, 1 অন্নপূৰ্ণা, জ জগন্ধানী, 
শিব, গণপতি, বিষ্ঞু, কৃষ্ণ ব! রাধারুঞ্চ, শিবদুর্গীর বুগলরূপ প্রভৃতি এ 
জ্যোতির মধো দর্শন করিতে পারা যায়। 

সুধামণ্ডলের মধ ইদেব কিন্ব। অপর দেবদেবী দর্শন হইরা থাকে । 
কারণ ক্ুর্মামণ্ডল মধো আমাদের ভঙ্গনীয় পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। 
যথা | | 
শোর? সদ সপিতন গুলমদা বন্তী নারারণঃ সরিসজ।সনসমিবিষ্টঃ । 

ইহাতে স্পইতঃ প্রমাণিত হইতেছে, সবিতমগুল মধ্যবন্তী সরসিজ 
আসনে আমাদের ধোর নারায়ণ অবপ্থিতি করেন। আমরা গারত্রী 
ছারা ৪ তাহাকে সবিতৃম গুল-মধান্থ বলির। চিন্তা করিয়া থাকি | ঝয়েদেও 
এই সবিতম গুল নবাবন্তী পরম পুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্য অনেক 
আলোচনা হইয়াছে । যথা ৮ 

ই ব্রণাড় য ইমং গাং বেদাস্ত বামস্ত নিহিতং পদং বঃ। 

শীর্ণ; ক্ষার দুহাতে গাণে! অন্য পত্র পসানা উদকং পরাপুঃ ॥ 

সের, ১ম মণ্ডল, ১৬৪, ুক্তৎ 

অর্থাৎ বে উন্নত আদিতো বরখিসমহ বারি বষণ করে এবং যিনি 
তাহার জপ বিপ্ঠার করিয়া! রণ্মিহার| উদক পান করেন, সেই আদিত্যের 
অন্তর্গত ভজনীর পুরুসের স্বন্জপ বিনি অবগত আছেন, তিনি আমাকে 
শান তাহ] বলুন। 

তবেই দেখ, সকলেরই বোর পুরুষ ক্র্যমগুল মধ্যে অবস্থিত আছেন। 
চেষ্টা করিলেই সাধক তাহ! দর্শন করিতে পারিবে। দর্শনের উপায় 
এই ; = | 
অগ্রে সাধক একদৃষ্টে স্ুণোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যাস করিবে। 

২০ 
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প্রথম প্রথম কষ্ট হইতে পারে; অভ্যাসে দৃষ্টি দৃঢ় হইলে িশবল ও নিশ্চদ 
জ্যোতিঃ নয়নে প্রতিভাত হইবে । তখন গুরূপদিষ্ট আপন আপন ইটমৃস্ত 
চিন্তা করিতে করিতে স্বর্য্যের জ্যোতিঃ মধ্যে "ইষ্টদেবতার দর্শন পাইবে । 

যাহাদের মণ্তিষ্ক দুর্বল কিম্বা চক্ষুর, কোন পীড়া আছে, তাহাদের 
সূষ্যমগুলে দৃষ্টিসাধন করিতে নিষেধ করি। তাহার! প্রথমোক্ত প্রকারে 
ইষ্টদেব দর্শন করিবে । 

অন্ঠান্ত দেবতার দর্শন পাইতে যেরূপ সাধনার প্রয়োজন তাহা হইতে 
অনেক কম চেষ্টাতেই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন হইয়া থাকে । কারণ 
ভাব কৃষ্ণ ও প্রাণ রাধা; ইহারা সর্বদাই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া, সমস্ত জীবন 
ব্যাপিয়া অবস্থিত। স্থৃতরাং ভাব ও প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
করিতে পারিলে, ভাব ও প্রাণ যুগলনূপে হৃদয়ে উদিত হয়েন। আবার 
কালীসাধনায় আরও অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য লাভ করা যাঁয়। 
কারণ কালীদেবী আমাদের সৰ্ব্বাঙ্গে জড়িত। টি 

অজ্ঞলোক হিন্দুধর্ল্মের গু রহস্ত বুঝিতে পারে না বলিয়াই হিন্দুকে 
জড়োপাসক কুসংস্কারাচ্ছনন বলিয়া থাকে। তাহাদের দৃষ্টি, চিরপ্রক্নড় 
সংস্কারের শাসনে স্থল-গঠিত জড়-প্রাচীরের পরপারে যাইতে অনিচ্ছুক 
জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে না বিয়াই এরূপ বলিয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের 
গভীর হুশ আধ্যাত্মিক ভার ও দেবদেবীর নিগুঢ় তত্ব হিন্দু বাহা বুঝে, 
তাহার ত্রিসীমানায় পহুছিতে অগ্ঠ ধণ্মাবলঘিগণের বহু বিলপ্ঘ আছে। হিন্দ 
জড়োপাসক, হিন্দু পৌত্তলিক কেন, তাহা কোন আধ্যাত্মিক তত্বদশী 
হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে সছ্ত্তর পাইতে পার। হিন্লগণ নিখিল 
বিশ্ববহ্মাণ্ডে ইন্দ্রিয়-সম্ভব যাহা কিছু, তৎসনস্তেই ভগবানের অস্তিত্ব 
প্রত্যক্ষ করেন--তাই মৃত্তিকা, প্রস্তর, বৃক্ষ, পশ্বাদি পূজার ক্লায়োজন 
করিয়াও ভগবানের বিরাট্‌ বিভূতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হিন্দু যে 
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NAS পরি লো পে, পদ ON ANAL পোদ ৮০০০০ NAS পাখি FN সি টি, 78৯ লি PS সিসি ডি পি AAA পাছিত 


ভারে বিভোর, জড়বাদীর তাহা হৃদয়ঙ্গম রা সুকঠিন। হিন্ুধৰ্দ্মের 
গভীর জ্ঞানান্ধির উত্তাল তরঙ্গ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-গোষ্পদে প্রবাহিত করা যায় 
না; বিশেষতঃ তাহ! এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে ।* : 
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আ-প্রতিবিষ্ব দর্শন 
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সাধক ! ইচ্ছা করিলে আপনার ভৌতিক দেহের জ্যোতির্ন্নয় প্রতিবিস্ব 
দর্শন করিতে পার। তৎসাধন-প্রণালীও অতি সহজ এবং সাধারণের 
করণীয়। আত্মপ্রতিবিষ্ব দর্শনের উপায় এই 
গাঢ়াতপে স্ব প্রতিবিম্বমীশ্বর 
নিবীক্ষ্য বিস্কারিতলোচিনদ্বয়ম্‌। 
যদাহন্গনে পশ্যতি স্বপ্রতীকং, 
নভোহলনে তত্ক্ষণমেব পশ্যতি ॥ 


যখন আকাশ নিশ্মীল ও পরিষ্কার থাকিবে, সেই সময় বাহিরে রই 
দাড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে আত্ম-প্রতিবিদ্ব (ছায়া) নিরীক্ষণ পূর্বক নিমেষো- 
নেষ বর্জিত হইয়া আকাশে. নেত্রদ্ধয় বিস্ফারিত করিবে । তাহা হইলে 
আকাশগাত্রে শুক্লজ্যোতিবিশিষ্ট নিজের ছায়া দৃষ্টিগোচর হইবে। এইরূপ 
দা করিতে করিতে চত্বরেও আত্মপ্রতীক দুষ্ট হইবে । তখন ক্রমশঃ 


* সৎপ্রণীত “জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের সবিশেষ গু গুঢ় তত্ব আলোচিত 
*ইয়াছে। 
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আশেপাশে চতুদ্দিকে আক্মপ্রতিবিষ্ব দেখিতে পাইবে। এই প্রক্রিরায় 
সিদ্ধ হইলে সাধক গগনচর দিদ্ধ পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া থাকে। 

রাত্রিতে চন্ত্রলোকেও এই ক্রিয়া সাধন করা যায়। যোগিগণ ইহাকে 
প্ছায়া-পুরুষ-সাঁধন” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই আত্মি-প্রতিবি্ব 
'দশিয়া সাধক নিজের শুভাশুভ ও মৃত্যুসময় সহজে নির্ধীরণ করিতে 
পারি, .' 


দেবলোক দর্শন 
_ শক 


সাধক ইচ্ছা করিলে বৈকুণ, কৈলাস, ব্র্গলোক, সৃর্যালোক, ইন্দ্রলোক 
প্রভৃতি দেবলোক এবং দেবতাগণের গতলীলাও দর্শন করিতে পার। 
কুদ্রদদর অল্জ্ঞানিগণ হয়তঃ একথ! শুনিয়া উচ্চহাস্তে দিগ দিগন্ত গ্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া বলিবে ;--“যাহ! শান্-গ্রন্থে লিপিখিদ্ধ, সাধু-সন্ন্যাসী কিনা 
শাস্জ্ঞ পণ্ডিতগণের কণ্ঠে অবস্থিত, তাহ দর্শন করা যায় কি প্রকারে ? 

হা বিকৃত মণ্ডিষ্কের প্রলাপ মাত্র ।” ূ 

অনভিজ্ঞতা বশতঃ যে ষাহাই বল, আমি জানি তাহ! দর্শন করা! যায়। 
দেবদেবীগণের লীলাকথ! শাস্ত্রে পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে মানবের 
চিত্তে তাহার সৌন্দর্্যগ্রাহিতার ফল অনুযায়ী দেবমুন্তির রূপ নিবদ্ধ হইয়| 
যায়। তখন সে সেই দেবতার লীলাকাহিনী অতি তন্ময়ত!বে শ্রবণ করিয়া 
থাকে। শ্রবণ করিতে করিতে সেই সকল বিষয় স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। তারপর 
জাগ্রৎ অবস্থাতেও সে বিষয় তাহার সম্মুখে প্রতিভাত খর। আর এক 
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কথ যাহা একবার হইয়াছে তাহা কখনও লুপ্ত হয় না, তাহার সংস্ক 
জগৎ আপন বক্ষে কত যুগ-যুগাস্তর ধারণ করিয়া রাখে। তবে কথ! এই 
যে, যে কাধ্য যত শক্তিশালী, তাহার সংস্কার তত প্রশ্ছুট অবস্থায় থাকিয়! 
যাঁয়। সাধনার বলে সেই সংস্কারকে জাগাইয়া দিলে আবার তাহা লোক- 
লোচনৈর গোচরীভূত হইয়! খাকে। : 

সাধনায় চিত্তকে একমুখী করিতে পারিলে হৃদয়ে যে ধম্পন উৎপাদিত 
হয়, সেই কম্পন ভাবের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, ভাব প্রস্চুট হইয়া 
তাহার ক্রিয়াকে মূঠিমতী করিয়! চক্ষুর সন্মুখে প্রতিভাত করে। অতএব 
আপন চিন্ত অনুযায়ী যে কোন দেবলোকের প্রতি মনের একাগ্রতা সম্পা- 
দন করিতে পারিলেই, তাহা দর্শন করা যায় । 

যোগসাধনে যাহাদের চিত্ত স্থির ও নির্মল হইয়! জ্ঞাননেত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন বিষয়াসক্ত চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির দেবলোক বা গতলীল! 
দর্শন করা সহজসাধ্য নহে। দিব্যচক্ষু ব্যতীত ভগবানের এধর্য্য কেহ দর্শন 
করিতে পারে না । গীতীয় উক্ত আছে-_নানাবিধ যোগোপদেশেও যখন 
অর্জুনের ভ্রম দূরীভূত হইল না, তখন ভগবান্‌ বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন ; 
কিন্তু ঠাঁহার বিরাটু মুঠি অর্জনের নয়ন-পথে পতিত হইল ন! | »তাহাতে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 

নতু মাং শক্ষাসি দ্রন্ট,মনেনৈৰ স্বচক্ষুষ| ৷ 
দিবাং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে ধোগমৈশ্বরম ॥ 
_-গীতা ১১৮ 

তবেই দেখ, শ্রীভগবানের প্রিয়সখ! হইয়াও অৰ্জ্জুন তাহার বিরাট 
বিভূতি দেখিতে পান নাই, অন্য পরে কথা! কি? পূর্ব পূর্ব সাধন করিয়া 
চিত্ত নি'্চল ও একাগ্রতা সাধিত হইলে দেবলোক বা গতলীল1 দর্শনের 
'চষ্টটী করিতে হয়। দেবলোক দর্শনের উপায় এই-- 
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“আত্মজ্যোতিঃ-দর্শন” প্রণালীমতে সাধন করতঃ যখন চিত্ত ল লয় এবং 
ললাটে বিছ্যুৎসদৃশ সমুজ্জল আত্মজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, সেই সময় এ জ্যোতি- 
মধ্যে চিত্অন্ুযায়ী যে কোন দেখলোক চিন্তা করিতে করিতে চিন্ত! 
অন্ধুঘায়ী স্থান মত্তিমৎ হইয়া আত্মজ্যোতিম ধ্যে প্রতিভাত হইবে । 


সাধারণের জন্য আরও উপায় আছে-_ 


এক খণ্ড ধাতু বা প্রস্তর সম্মুখে রাখিরা তৎপ্রতি মনঃ-সংোগপুর্বক 
নিণিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবে এবং চিন্ত-অনুযারী দর্শনীয় স্থান চিন্তা 
করিবে! প্রথম প্রথম এক মিনিট, দুই মিনিট করিয়া ক্রমে সময়ের 
দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে । ক্রমে দেখিবে, চিত্তের একাগ্রতা বদ্ধিত হই- 
বার সঙ্গে সঙ্গে স্থান চিন্তান্ুযারী স্থানের ন্যায় সর্বশোভায় শোভাপ্নিত 
হইয়াছে। 

চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে জগতে তাহার অপ্রাপা 
ও দ্ুক্ষিয় কিছুই থাকে না। অনন্তমন| মন অনন্তদিকে বিক্ষিপ্ত, সেই গতি 
রোধ করিয়৷ একদিকে চালিত করিতে পারিলে অলৌকিক শক্তি লাভ 
করা'যায়।- স্ায়ের মতে ইচ্ছা আত্মার গুণ। যথা 


ইচ্ছাদ্বেষগ্যত্ব স্খদুঃখজ্ঞানান্তাত্বনো লিঙ্গমিতি ৷ 
_স্টায়-দর্শন 
অতএব চিত্তকে একাগ্র করিয়া ইচ্ছাশক্তির সাধনবলে জগতে 
অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে । ভারতীয় মুনি-ধষিগণ মানবকে পাষাণে, কাঠের 
নোকাকে সোণার নৌকায়, মুষিককে ব্যাঘ্বে পরিণত করিতেন ; তাহাও 
এই সাঁধনবলে। ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে মুহূর্ত মধ্যে রোগীর রোগ আরোগ্য 
হয়, মানব বশীভূত হয়, গগনের গ্রহনক্ষত্রকে ভূতলে আনয়ন করা যায়, 
জ্যৈষ্ঠের দাবদদ্ধ আকাশে নবীন নীরদমালা! স্ষ্টি করা যায়, নবদ্বীপে বসিয়া 
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বৃন্দাবনের সংবাদ আনান যায়, ফলে সমস্ত অসাধ্য স্থসাধ্য কবা যায়। 
পাশ্চাত্য দেশীয়গণ মেস্মেরাইজ, মিডিয়ম, হিপনোটিজম্‌, মানদিক বার্তা- 
বিজ্ঞান, সাইকো প্যাথি, ক্লায়ারভয়েন্স প্র$ৃতি অদ্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়। 
জীবজগৎ মোহিত ও আশ্চ্য্যান্বিত করিতেছেন; তাহাও এই চিত্তের 
একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির বলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাইওনিয়ার 
নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক সেনেট সাহেব, বিয়োসোফিষ্ট 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তিকা ম্যাডাম ব্রাভাটাঙ্কি ( Madam Blavatsky ) 
চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির সাধন করিয়া কিরূপ অদ্ভুত ও আলৌকিক 
কাণ্ডদকল সম্পাদন করতঃ মরজগতের মানবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মানুষ ইচ্ছা করিলে 
নরদেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, দেবলোক দর্শন আর বেশী কথা কি? 

হিন্দুশাস্বে এরূপ শত শত উদাহরণ থাকিতে বিদেশী উপমা লিপিবদ্ধ 
করার কেহ যেন ক্ষুব্ধ হইও না; বর্তমান যুগে এই প্রথা প্রচলিত। দেশীয় 
জু ই-চামেলির আদর নাই, কিন্তু সে ফুল বিদেশে যাইয়া রাসায়নিক বিশ্লে- 
ষণে এসেন্স হইয়া আসিলে নবা সভ্যগণ সবত্রে সমাদরে ব্যবহার 
করিয়া থাকে | অনেকে মা-বোনের সহিত কথা বলিতে ও দু-চারিটি-ইংরাজী 
বুকুনি লাগাইয়া থাকে । আমিও সেই সভ্যসম্মত সনাতন প্রথা বজায় 
রাখিতে পাশ্চাত্য উদাহরণ সর্িবেশিত করিলাম । কেহ যেন বিরক্ত হইয়া 
আরক্ত লোচনে শক্তবাকা বান্ত করিও না। আশা করি, ' পাঠকগণ 
সুসংযত চিত্তে অনন্যমনে ক্রিয়| অনুষ্ঠান করিয়া! দেবলোক দর্শনের সত্যতা 
উপলব্ধি করিবে । একটা বস্তুকে দশজন দশদিক হইতে আকর্ষণ করিলে 
তাঁহার গতি সমভাবে থাকে ; কিন্তু দশজনে একদিকে আকর্ষণ করিলে 
তাহার গতি কিরূপ হর, তাহা সহজেই অনুমেয় । তদ্রপ অনন্ত দিগ গাম” 
মনের গতিরোধ করিয়া সর্বতোভাবে একমুখী করিতে পারিলে জগতে 


লি সি 
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কিছুই অ অসম্ভব ব থাকে কনা, তবে র পরণালীবনবক্রমে বিচার ও যুক্তি দ্বারা করিতে 
হয়। বাহাবিজ্ঞানেও যে শক্তি, 'যে বিচার-বৃদ্ধির প্রয়োজন, ইহাতেও 
তাহাই । পরিশেষে বক্তব্য এই, সকলেই চিত্তের এগাগ্রতা সাধনপূর্্মক 
সমস্ত দুঃখ বিদুরিত করিয়। জীবনে সুখের বসন্ত আনয়ন করিবে। যেন 
মনে থাকে, চিত্তের একাগ্রতালাধনই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য । 


মুক্তি 


শাবি 


নিতানিতাবস্তবিচার দ্বারা নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের 
সমস্ত সংস্কল্প যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম মোক্ষ | যথা 


নিভাপিতাবস্তবিচারাদনিত্যনংসারসমস্থসংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ। 
| _নিরালক্ষোপনিধং 
সঙ্কল্প বিকল্প মনের ধর্ম; মন অতিশয় চঞ্চল । চঞ্চল মনকে একাগ্র 
করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ হয় না। মনের একাগ্রতা, জন্মিলে, সেই 
মনকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা মৃত বলিয়া থাকেন্ক। এই মৃত মন সাধনের ফলে 
মোক্ষরূপ হয়। জীবের মন্তঃকরণ যে সগয়ে দুটতর উদাসীন ভাব ধারণ 
করিয়া নিশলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্লে সময়ে মোক্ষের আবির্ভাব ঘাট ; অতএব 
মেক্ষের অবধারণ কর! কর্তব্য ॥* 
সংসারে আসক্তি ত্যাগ হইলেই বৈরাগ্য উপস্থিত হর এবং সেই 


* মুক্তি ও তাহার সাধন সশদ্ধে মত্প্রণীত “প্রেমিক গুরু” গ্রন্থে বিস্তারিতরীপে লেখ! 
হইয়াছে। 
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বৈরাগ্য সাধন দ্বার! নিউ লাভ করিলেই ৫ মোক্ষ চাচাত হর। স্থল 
কথার সংসারে আত)ন্তিক বিরক্তির নাম মুক্তি। সাংসারিক ভোগাভিলাষ 
পূর্ণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না; ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইলেই সাংসারিক 
সুখতঃখের নিবৃত্তি হইয়! সংসারকাধ্যে বিরাগ, অরুচি বা বিরক্তি জন্মিয়া 
থাকে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই সাংসারিক সুখছু্খ ভোগের কারণ- 
স্বরূপ ইন্দিয়গণের বহম্ঘ্রীনতার নিবৃত্তি হইরা যায় । এরূপ নিবৃত্তি হওয়ার 
নামই মুক্তি । 
ইন্দিয়গণের বহিব খত! জন্য সংসারে যে প্রবৃত্তি, তাহারই নাম বন্ধন। 
সেই বন্ধনের কারণটা ক্ঞ্ছা শব্দে উল্লিখিত হয়। কর্ম নানা, এ কারণ 
বন্ধনও নানা । এই নানাপ্রকার বন্ধনে জীব বন্দী হইয়া আপনাকে অতিশয় 
ক্লি্ট বলিয়| মনে করে এবং তঙ্জন্য দুঃখ ভোগ করে। সাংখ্যকারগণ এই 
'ঃখভোগ করাকেই হেন্ম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যথা 
ত্রিবিধং তুঃখং হেয়ম। 
__সাংখ্যদশন 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তিন ৬ প্রকার 
দুঃখের নাম ছের। প্রক্ৃতি-পুকষ সংযোগ হইলে যে বিষয়জ্ঞান জন্মে, 
তাহাই ত্ৰিবিধ দুঃখের প্রতি কারণ। যথা 
প্রকৃতিপুরুষসংযোগেন চাবিবেকো হেয়হেতুঃ। 
__সাংখ্যদশন 
অর্থাৎ প্রক্কতি-পুরুষের সংযোগহেত যে অবিবেক জন্মে, তাহাই “হুন্ু- 
হেতু রর 
ভদত্যন্থনিবৃত্তিহানম। 
__সাঁংখ্যদর্শন 
ঢুঃখন্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে হান্ন অর্থাৎ মুক্তি বলে। সেই 
২১ 
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অ,ত্যান্তক দুঃখ নিবৃত্তির উপ'য়__ 
বিবেকখ্যাত্তিস্ত হানোপাঘঃ | 
_ সাংখ্যদর্শন 

বিবেকখ্যাতিই হানোপায়, যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে 
অবিবেক উপস্থিত হইয়া দুঃখোৎপাদন করে এবং প্রক্ৃতি-পুরুষের বিয়োগে 
দুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রক্ৃতি-পুরুষের বিয়োগ বা পার্থক্য বিবেক দ্বারা 
সম্পন্ন হইয়া থাকে ; সেই বিবেককেই হ।ন্মোগ্পাস্ বলে। ফলে 
বিবেকদ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃতি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় । যথা-- 


প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্ত তদ্ধানৌ হানং । 
-_সাংখ্যদর্শন 


প্রক্ৃতি-পূরুষের অবিবেকই বন্ধনের হেতু এবং প্ররুতি-পুরুষের 
বিবেকই মোক্ষের কারণ। দেহাদির অতিমান থাকিতে মোক্ষ হইতে 
পারে না। এইজন্য যাহাতে পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হর, এরূপ কাধ্যা- 
ুষ্ঠানের প্রয়োজন । 

যোগ্নাগীভৃত কণ্ানুষ্ঠান দ্বারা পাপাদির পরিক্ষয় হইল জ্ঞান উদ্দীপ্ত 
হইয়া বিবেক জন্মে । বিবেক দ্বারা মোহপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, পাশ ছিন্ন 
হইলেই মুক্ত হওয়া হইল। কপট বৈরাগা দ্বারা, বাক্যাড়ম্বর দ্বারা কিন্বা 
বলপূৰ্বক পাশ ছিন্ন হয় না; কেবল সাধন দ্বারা হইয়া থাকে । সেই 
পাশ অর্থাৎ বন্ধন নানাপ্রকার ; তাহার মধ্যে আট প্রকার অত্যন্ত দৃঢ় । 
তাহাই অষ্টপাশ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা 


দুণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগ্ুপ্না চেতি পঞ্চমী । 


কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অন্টৌ পাশ৷: প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
_তৈরবযামল 
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বা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্দা, কুল, শীল ও মান এই আটটীকে 
অষ্পাশ বলে। ঘে ব্যক্তি দ্বণারূপ পাশ দ্বারা বন্ধ থাকে, তাহাকে নরক- 
গামী হইতে হয়। যে শঙ্কারূপ পাশে বদ্ধ, তাহারও প্ররূপ অধোগতি হইয়া 
থাকে। ভয়রূপ পাশ ছেদন করিতে ন! পারিলে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে 
না। যে লজ্জীপাশে বন্ধ থাকে, তাহার নিশ্চয়ই অধোগ্তি হয়। জুগুপ্সী- 
রূপ পাশ থাকিলে ধর্মহানি এবং কুলরূপ পাশে বদ্ধ থাকিলে পুনঃ পুনঃ 
জঠরে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। শীলরূপ পাশে বন্ধ ব্যক্তি মোহে অভিভূত 
হয়। মানরূপ পাশে বন্ধ থাকিলে পারত্রিক উন্নতি লাভ সুদূরপরাহত । 


ইত্যষ্টপাঁশাঃ কেবলং বন্ধনরূপা রজ্জবঃ । 


এই মষ্টপাশ কেবল জীবের বন্ধনের রজ্জুস্বরপ । যে এই অষ্টপাশে 
বদ্ধ, তাহাকে পশ্ত বল! যায়, আর এই অষ্টপাঁশ হইতে যিনি মুক্ত 
হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব । যথা 


এতৈর্বদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তো তা যুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ। 
__ভৈরবযামল 
এই বদ্ধনমোচনের উপায় লিল্লেকচ | বিবেকই জীবের পাম ছেদন" 
করিবার খঞ্জাম্বূপ। বিবেক-জ্ঞান সহজে উৎপন্ন হয় না। যোগাঙ্গীভূত 
কর্ধানুষ্ঠান দ্বারা বাসনা ও মনোনাশ করিতে পারিলে তবে বিবেকজ্ঞান 
জন্মে। কারণ অবিবেক-জ্ঞান জন্ম-জন্মান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
যথা 
জন্মান্তরশতাভ।স্তা মিথা! সংসারবাপন। | 
সা চিরাভসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্কচিৎ ॥ 
__মুক্তকোনিষপৎ, ২।১৫ 


যে মিথ্যা সংসারবাসন! পূর্ব পূর্ব শত শত জন্ম হইতে চলিয়া 


১৬৪ যোগী গল | সাধন কল্লে 
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Et ডা | বহুদিন যোগসাধন ব্যতীত আর অন্য কোন উপায়ে 
ক্ষয়প্রাধ হয় না। কঠোর অভ্যাস দ্বারা মন ও বাসনাকে পরিক্ষয় করিতে 
হয়। দীর্ঘকাল যোগসাধন করিলে পর মন স্থিরতা প্রাধ হইয়া বৃদ্তিশন্য 
হইয়া যায়। মন বৃত্তিশৃন্ত হইলে বিজ্ঞান ও বাসনাত্রয় ( লোকবাসনা, 
শাস্ববাসনা ও দ্বেহ-বাঁসনা ) আপনা হইতেই ক্ষরপ্রাপ্ত হয়, বাসনাক্ষয় 
হইলেই নিঃস্পৃহ হওয়া হইল, নিঃম্পৃহ হইলে আর কোনরূপ বন্ধন থাকে 
না, তখনই মুক্তিলাভ হয়। বাসনাবিহীন অচেতন চক্ষরাদি ইন্দিয়গণ যে 
বাহ বিষয়ে সমাকষ্ট হয়, জীবের বাসনাই তাহার কারণ। 


সমাধিমথ কৰ্ম্মাণি মা করোতু করোতৃ বা। 
হৃদয়ে নষ্টসর্বেনতে। মুক্ত এবোত্ুমাশয়ঃ ॥ 
_ মুক্তিকোপনিষৎ, ২।২০ 
সমাধি অথবা ক্িয়ানুষ্ঠটান করা চউক বানা হটক, যেবাক্তির জনে 
কোনন্ধপ বাসনা উদিত হয় না, সেই বাহিই মুক্ত । যিনি বিশ্তদ্ধ বুদ্ধি দারা 
স্থাবর জঙ্গমাদি সমুদায় পদাথের বাহ ও ন্ভান্তরে আত্মাকে আধার 
স্বরূপে সন্দশশন করতঃ সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্বক অণ্ড পরিপূর্ণ স্বরূপে 
অবস্থিতি করেন, তিনিই মুক্ত । কিন্ত বাসনা-কামনা জড়িত কয়জন জীব 
সে সৌভাগ্য লয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে? স্থতরাং সাধনাদ্বারা বাসন! ক্ষয় 
করিতে হইবে । 
সাধন! নানাবিধ ; সুতরাং নানাবিধ উপায়ে মানবের ঘুক্তি ভইয়া 
গাকে। কেহ বলেন, ভগবানের ভজন! করিলে মুক্তি হয়। কেহ কেহ 
বলেন, সাংখ্যযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় । কেহ বা বলেন, ভক্তিযোগে মুত, 
হর। কোন মহর্ষি বলেন, বেদান্তরাজ্যের অর্থ সমুদয় বিচার করিয়া কাধ্য 
করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু লালোকাদিতেদে মুক্তি চারি প্রকার 
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কথিত আছে। একদা সনৎকুমার তৎপিতা ব্রহ্মাকে মুক্তির প্রকারভেদ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে লোকপিতামছ বলেন, 


মুক্তিন্থ শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুৰ্বিবধং । 
সালোকাং লোকপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপ্যং তগসমীপতা | 
সাযুজাং তৎস্বরূপস্থং সাঠি স্ত ত্রহ্মণে! লয়ং। 
ইতি চতুিবিধা মুক্তিনির্ববাণঞ্চ তদুত্তরং ॥ 
_ হ্মাদ্রো ধৰ্ম্মশাস্ত্রম 
হে পুত্র! মামি সালোক্যাদি চতুর্কিধ মুক্তির বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। সেই দেবলোক প্রাপির নাম সালোক্য। সেই দেবত-সমীপে 
বাস করাই সামীপা। তবংস্বরূপে অবগ্থিতির নাম সাযজ্য। ব্রন্ধের 
ম্ডিভেদের লয়ের নাম সাষ্টি“। এই চতুর্বধ মুক্তির পর নির্বাণ মুক্তি। 


জী ব্রহ্মণি সংলীনে জন্মমৃত্যুবিপর্জি তা ! 
যা! মুক্তিঃ কথিত গন্তিন্তগিদবাণং প্রচক্ষতে 
_হেমাদ্রী ধর্মশানম 
জীব পরত্রন্দে লর প্রাপ্ত হইলে যে মুক্তি হয়, জ্ঞানীর! তাহাকেই নির্ববাণ- 
মুক্তি বলিয়া থাকেন। নির্ধাণ-মুক্তি হইলে আর পুনর্ধার জন্মমৃত্যু হয় 
না। মহেশ্বর রামটন্দরকে বলিয়াছেন, 


সা লাক্যমপি সারূপ্যং সার্টিং সাযুজ্যমেবট | 

।. কৈবল।ং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘৰ পরা ॥ 
_শিবগীতা, ১৩৩ 
হে রাঘব ! সালোকা, সারূপা, সাধুজ্য, সাষ্টি ও কৈবলা-_ মুক্তি এই 
পঞ্চবিধা। অতএব দেখা যাইতেছে বে, নির্বাণ-মুক্তি কৈবল্য-মুক্তির 
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নামান্তর মাত্র। বাহ ও অস্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার ত্রদ্মভাব 
প্রকাশ করাই যোগের উদ্দেশ্ঠ । সেই ফল লাঁতই কৈবল্য। 


জাত্যন্তবপরিণামঃ প্রাকৃত্যাপুরাৎ ৷ | 
| পাতঞ্জল-দর্শন, কৈবলা-পাদ, ২ 


€ 


প্রকৃতি আপুরণের দ্বারা একজাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়' 
যায়। যথা-_ 
যৰ যর মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। 
স্মেহাদ্দ্বেষান্তয়াদ্দাপি যাতি তত্তংস্বরূপতাং ॥ 
কীট? পেশস্কতং ধ্যায়ন কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ ॥ 
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্‌ পূর্ববরূপং হি সংত্যজন্ ॥ 
| __শ্রীমতাগবত, ৯১১।২২-২৩ 


দেহা বক্তি নেহ, ৰেষ কিম্বা ভরবশতঃই হউক, যে যে বস্তুতে সর্বতো- 
ভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররূপে মন ধারণ! করে, তাহার তাদৃশ রূপ প্রাপ্তি 
হয়। যেরূপ পেশঙ্কৃত কাট ( কাচপোকা! বা কুমরীকা পোক!) কর্তৃক 
তৈলপায়িকা ( আরগুলা ) ধৃত ও গর্ত মধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে তাহার 
রূপ ধ্যান করতঃ পূর্ববরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই ততসদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। 
পুরুষ যখন কেবল বা নিগুণ হন অর্থাৎ যখন প্ররুতি ও প্রাকৃতিক বিকার 
আত্ম চৈতন্টে প্ৰদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্ররুতি ও 
প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিষ্বিত না হয়, আত্মা যখন চৈতগ্মাত্রে প্রতিষ্ঠিত 
থাকে, বিকার দর্শন হয় না, রূপে নির্বিকার বা কেবল হওয়াকেই নির্বাণ 
বা কৈবলা মুক্তি বলে। দীর্ঘকাল যোগসাধনায় যখন স্থল, সক্ষম ও কারণ 
এট তন প্রকার দেহভঙ্গ হইয়া জীব ও আত্মার এীকান্ঞান জন্সিবে, তখন 


মুক্তি | খধোগী গুরু ১৬৭ 


রসনা স্পিসিিসপিসপান্পা পরস্পর সিসি সিসির তন সপাং কংকাল তল তালা সী সত স্পা লা ত অপির সিল ওকাতা তোতা স্পিন পাও পি 


কেবল একমাত্র নিরুপাধি পরমাত্মাই প্রতীতি হইবে, এইরূপে হৃদয়াকাশে 
অদ্বিতীয় পূর্ণবন্মজ্ঞান আবির্ভাব হওয়াকেই ক্ৰৈচলতল মু তি= বলে। 
জগতে যত কিছু সাধন ভজনের বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সমস্তই 
কেবল ব্ৰহ্মজ্ঞান উপায়ের জন্য। জ্ঞানোদয় হইলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবুদ্ধি 
হইবে; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, ম্মোক, তাপ, স্থথ, দুঃখ 
মান, অভিমান, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, এমাহ ও মাংসর্য্য 
প্রভৃতি অস্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে । তখন কেবল 
বিশ্ুদ্ধ চৈতন্যমাত্র ক্ষ,ঠি পাইতে থাকিবে । এইরূপ কেবল চৈতন্য ক্ফ$ি 
পাওয়া জীবদ্দশায় জীবনুক্তি এবং অস্তে নির্বাণ হওয়া বলিয়া কথিত 
হয়। তণ্িম্ন তীৰ্থে তীর্থে ছুটাছুট, সাধুসন্যাসীর বা বৈরাগীর দলে জুটাজুটা, 
কৌগীন, তিলক, মালা ঝোলার আাট।-স্বাটা, সাধন তজনের কালে কাটা- 
কাটী করিলে এবং কর্মকাণ্ডের দ্বারা বা অন্ত কোন প্রকারে মুক্তির সম্ভাবনা 
শাই। যথা | 
যাবন্ন ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা। 
তাবন্ন জায়তে মোক্ষে৷ নৃণাং কল্পশতৈরপি॥ 
যথ৷ লোহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ বর্ণময়ৈরপি | 
শথা পদ্ধে' ভবেজ্ভীবঃ কর্ম্মাভিষ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ 
_মহানির্ববাণ তন্ত্র ১৪।১০৯-১১০ 


যে পধ্যস্ত শুভ বা অশুভ ক ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত শতকল্পেও 
জীবের মুক্তি হইতে পারে না। যেরূপ লৌহ বা স্বর্ণময় উভয়বিধ শৃঙ্খল 
দ্বারাই বন্ধন করা যায়, তদ্রপ জীবগণ গুভ বা অপ্তভ দ্বিবিধ কন্মদ্বারাই 
বদ্ধ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া আমি কর্মকাণ্ডের দোষ দর্শাইতেছি না। 
অধিকারভেদে কার্যের বিভিন্নতা হইয়া থাকে । যাহার! অল্পজ্ঞানী, 
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তাহারা ক ক'্কাণ্ডের দ্বার! চিত হইবো উচ্চ অধিকারীর কাৰ্য চিনা 
করিবে । নতুবা যাহারা একেবারেই নিরাকার ব্রহ্গলাভে প্রধাবিত হয়, 
তাহার! সমধিক ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। অধিকার অনুসারে কাধ্য করিতে 


| সকামাশ্চৈব নিচ্গামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ । 
সকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ 
_মহানির্ববাণ-তন্ত্, ১৩ উঃ 
এই সংসারে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার 
মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপথের অধিকারী; হার যাহারা 
সকাম, তাহারা কর্্মান্ণুমায়ী স্বর্গপোৌকাদি গমনপূর্ববক নানাপ্রকার ভোগা 
বস্তু ভোগ করিয়া, কৃতকর্মের ক্ষয়ে পুনরায় ভূলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া 
থাকে। তাই বলিতেছি, কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা নাই । 
মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন 
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে | 
পরিনিশ্চিততত্বো যঃ স মুক্তঃ কন্ম বন্ধনী ॥ 
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি । 
ব্রন্মেণাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ 
মান্বা দাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ সত্যোহদ্বৈঃ পরাংপরঃ। 
দেহস্থোহপি ন দেহস্ছো জ্ঞাত্বৈনং মুক্তিভাগ, ভবেৎ ॥ 
বালক্রাড়নবৎ সর্ববং নামরূপাদিকল্পনম্‌ । 
বিহায় ব্রঙ্গনিষ্ঠে। যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
মনসা কল্পিত মূর্তি নৃণাং চেন্মোক্ষ সাধনী । 
স্বপ্নলঙ্কেন রাজ্যেন রাজানে। মানবাস্তদা ॥ 
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সচ্ছিলাধাতুদারর্াদিমরতাবীস্বরবদ্ধয়ঃ 
ক্লিশ্যন্তস্তপদা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ 
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতু ন্দলাঃ। 
ব্রঙ্মত্ভানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজস্তি কিম ॥ 
বায়ুপর্ণকণতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ | ' 
সম্তি চে পন্নগা মুক্তা: পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ 
উত্তম ব্র্মসন্তাবে। ধ্যানভাবস্ত মধ্যম | 
 স্তৃতিজ্জপোহধমে! ভাবো বহিঃপুজাধমাধম! ॥ 
| _ মহানির্বণ-তন্ত্, ১৪ উঃ 
মহানির্ধাণ- তন্ত্রের এই শ্লোক কয়টাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, 
ব্ৰহ্মষ্তান ব্যতীত বাহাড়ম্বরে মুক্তির সম্ভাবন! নাই। বাসনা-কামন! পরি- 
ত্যাগপূর্ব্বক মনোবৃত্বিশ্ন্ঠ না হইলে বঙ্গজ্ঞান সমুগ্তব হর না। ত্যাগী বা 
সংসারী সকলের পক্ষে একই নিয়ম । সাঁধুসন্নাসী কি বৈরাগী হইলেই 
মুক্তি হয় না; মন পরিষ্কার করিয়া ক্রিয়ানুষ্টান করা চাই। কেহ সংসার 
তাগ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি, 
জমিজমা, গরু-থোড়া ও ঘর-বাড়ীতে তিনি গৃহীর ঠাকুরদাদা এরূপ 
বৈরাগী বর্তমান যুগে বিরল নহে। 
আকীটব্রক্ষপর্য্যস্তং বৈরাগাং বিষয়েছনু । 
যথৈব কাকঝিষ্ঠায়াং ৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্‌_॥ 
আরও দেখ, অবধূত-লক্ষণে মহাত্মা দভাত্রেয কি বলিয়াছেন 
অ.__আশাপাশাবিনিমুক্ত আদিমধ্যান্তনিম্তীলঃ। 


আনন্দে বর্তৃতে নিতামকারস্তস্ত লক্ষণম, ॥ 
২২ 
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ব,_-বাসন! বৰ্জ্জিত! যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম। 
বর্তমানেষু বর্তেত বকার স্তস্তা লক্ষণম_॥ 
ধূ,-_ধূলিধূসরগাত্রাণি ধৃতচিতে| নিরাময়ঃ। 
ধারণাধ্যাননিমু'ক্তো ধুকারস্তৃস্ত লক্ষণম ॥ 
ত,-_তত্বচিন্ত। ধৃত|৷ যেন চিন্তাচেন্টাবিবৰ্জ্জিতঃ | 
তমোহহং কারনিমুক্তিস্তকারস্তস্ত লক্ষণম ॥ 
_অবধৃত-গীতা, ৮ অঃ 


শাস্ত্রে যেরূপ ত্যাগীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এরূপ বৈরাগী নয়নগোচর হও&| 
কঠিন। চাষগমাবাদে, ব্যবসা.বাণিজ্যে যদি গৃহীকে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা 
ছিল, তবে আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, জাত্যাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া ভেক লওয়! 
কেন? বিবাহ করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘরে বসিয়া কি ধর্ম হয় না?__ 
কৌপীন পরিয়া, বৈষ্ণবীনামা ব'র-বিলাসিনী গ্রহণ না করিলে কি গোপী- 
বল্পভের কৃপা হয় না? আজকাল বেঞ্চব একটা জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে । যত কুড়ে অকন্শী খেতে না পেরে, পেটের দায়ে, বিবাহ 
অভাবে, রিপুর উত্তেজনায় বৈষ্ণবধণ্ গ্রহণপূর্বক নিরুদ্বেগে সর্ব্য অভাব 
পুরণ করিতেছে । জ্ঞানের সময় বৃদ্ধাঙ্থুলি ; কিন্তু বাহাদৃত্তে বিশ্ব কম্পিত। 
এক এক মহাপ্রভু যেন পাকা পাইখানী! পাকা পাইখানার উপরে 
যেমন চুণকাম করা সাদা ধপধপে, ভিতরে মলমুত্র পরিপূর্ণ ; তজ্বূপ সর্ববাঙ্ 
অলকা তিলকা শোভিত করিয়া মালাঝোলা লইয়| নিয়ত মালা ঠক্ঠক্‌ 
করিতেছেন; কিন্ত অন্তরে বিষয়-চিন্তা এবং কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, 
হিংসা-দ্বেষ ও অহংভাবে পরিপূর্ণ। এইরূপ বর্ণচোরা ঝুটার ঘটায় 
ঘটিরামগণ ভুলিয়া মাথা কোটে। গিণ্টার কৃত্রিম আবরণ তাল নয়, 
এবং অন্তর আবর্জনাপূর্ণ রাখিয়া বাহিরে লোক-ভুলানে! সাধুর ঢং কোন 
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কার্যাকরী নহে। কেহবা তর্কে মান, ' অথচ পেটের ভিতর ডুবুরী 
নামাইয়া দিলে “ক” পাওয়া যায় না। যিনি জ্ঞানে পাকা, ধশ্বের 
প্রকৃত মৰ্ম্ম জানিয়াছেন, তিনি কখনই তর্ক করেন না। জ্বলন্ত ঘ্বতে 
লুচি ছাড়িয়া দিলে প্রথমতঃ শব্দ করে ও উপ্রে ভাসে, কিন্তু যতই 
রস মরিয়া আইসে, শব্দও তত কমে এবং নিয়ে ডুবিয়া ধায়। গবারামগণ 
তাহা না বুঝিরা নিজের বুদ্ধি নিজেই প্রকাশ করে। ফলে' খাটি হইতে 
বাপনা করিলে মাটি হইতে হইবে । অহংভাবের প্রতিষ্ঠাশা, যশ-গৌরবের 
প্রত্যাশা বিন্দুমাত্র মনে থাকিলে প্রেম ও ভক্তি আসিতে পারে না। বাসনা 
বন্ধনের মূল । অহঙ্কারাবধি সর্বাশ! ত্যাগ 'করিলে আর চিরবদ্ধ থাকিতে 
হর না, অনায়াসে ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নির্বাণ-মুক্তি লাভ কর! যায়। জীব 
বাসনা-কামনার খানে ব্রহ্ম হইতে স্বগত তেদসম্পন্ন, সেই বাঁসনা-কামনার 
খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়৷ দূরীভূত করিতে পারিলে মুক্ত হইয়া জীব যে 
ব্রহ্ম, সেই ব্ৰহ্ম হইয়া থাকে। 
অন্তান্ত বিষয়ে নির্বাণমুক্তি লাভ এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। 
যোগে সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি নির্বাণপদ প্রাপ্তি হয়। সাধক ক্রিযানুষ্ঠান দ্বারা 
কুগুলিনী-শল্তিকে চৈতন্য করাইয়া জীবাত্মার সহিত অনাহত পদ্মে আসিলে 
সালোক্য প্রাপ্ত হন; বিশুদ্ধ চক্র পম্যন্ত উঠিলে সারপ্য প্রাপ্ত হয়েন ; 
মাজাচত্র পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে সাযূঞ্য লাভ হর; আজ্ঞাচক্রের উপন্ব 
নিরালম্বপুরে আত্মজ্যোতিঃদর্শন বা জ্যোতিমধ্যে ইষ্টদেব দর্শন হইলে কিনা 
নাদে মনোলয় করিতে পারিলে নির্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। 
জীবঃ শিবঃ সর্ববমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ 
এবমেবাভিপশ্যন্‌ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
__জীবন্মুক্তি গীত! 
এই জীনই শিবস্বর্নপ, তিনি সর্বত্র সর্বভূতে প্রবিষ্ট ইহ্য়! বিরাঁজিত 
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আছেন; এরূপ দর্শনকারীকে জীবন্মুক্ত বলে। অতএব, পাঠকগণ এই 
রস্ব-সন্নিবেশিত যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপর্বক জীবনুক্ত হইয়া সং- 
সারে পরমানন্দ ভোগ ও অস্তে নির্ববাণমুক্তি লাভ করিতে পারিবে । 
যে ব্যক্তি ফোগ-সাধনে অক্ষম, সে সংস্কার, বাসনা-কামনা, সুখ, দুঃখ, শীত, 
আতপ, মান, অভিমান, মায়া, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, 
প্রাণের ঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে পারিলে মুক্তি লাভ হয়।* 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিক্ৃত-মস্তিফ পথহারা ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি এক- 
জনও এতদ্‌ গ্রন্থ পাঠে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার 
লেখনী-ধারণ সার্থক । মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি এবং সন্ত ধর্মাবলঘিগণও 
এই প্রক্রিয়ার সাধন করিয়া ফল পাইতে পারেন, সন্দেহ নাই। যদি 
কেহ রীতিমত যোগ শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, অনুগ্রহ করিয়া 
এই গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হইলে, আমার যতদূর শিক্ষা আছে এবং 
আলোচনা-আন্দৌোলনে যে সামান্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদনুসারে 


বুঝাইতে ও যত্নের সহিত ক্রিয়াদি শিক্ষা দিতে ক্রটী করিব না। কিন্তু 
আমি-_ 
| জানামি ধন্মং ন চ মে প্রবৃত্তি- 


জনাম্যধণ্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ | 

ত্বয়। জষীকেশ হদিস্থতেন যথা 

নিষুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥ 
ওঁ হা স্শজ্তিঃ 


পপ পি এ, 


* ভক্তিপথে মুক্তি, ভক্তির সাধন, প্রেমভক্তির মাধূর্ধ।ন্থাদ, বৈরাগা-সন্নযাস প্রভৃতি 
-হিনুধর্সের চরম বিষয়গুলি মৎ প্রণীত “প্রেষিক গুরু” গ্রন্থে বিশদ করিয়া! লেখ! হইয়াছে। 


যোগীষ্িন। 
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নামোহস্তব গুরবে তশ্মায়িষ্টদেবস্বরূপিণে । 
যস্ত বাকামৃত' হস্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞিতম ॥ 


অগ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলিত করিয়া 
দিয়াছেন, অখণ্ড মণ্ডলাকার জগদ্যাপ্ত ব্রহ্মপদ যাহ! কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে 
সেই ইঠ্টদেবতার স্বরূপ নিত্যারাধ্য গুরুদেবের পদ-পঙ্কজে প্রণতিপুব্ঃনর 
তছুপদিষ্ট মন্ত্রক্প আরম্ভ করিলাম। 

দীক্ষাগুরু হিন্দুদিগের নিত্যারাধ্য দেবতা। গুরুপূজ! ব্যতীত হিন্দু 
দের ইষ্টদেবতার পুজা সুসিদ্ধ হয় না। গুরুপূজা করিবার প্রথা হিন্দুদিগের 
অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত। গুরু সর্বত্রই পূজ্য ও সন্মানার্হ । বৈদিক হউন, 
তান্ত্রিক হউন, বৈষ্ণব হউন, অথবা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য যাহাই 
হউন, হিন্দুমাত্রেই গুরুপূজ1! এবং গুরুর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন 
করিয়া! থাকেন। শান্্রেও উক্ত আছে 
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ন চ বিদ্যা গুরোস্তল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা । . 
গুরোস্তল্যং ন বৈ কোহপি যদৃষীং পরমং পদম ॥ 
ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ। 
ন স্বামী চ গুরোস্তল্যং যদ্ৃষ্টং পরমং পদম ॥ 
একমপাক্ষরং যস্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ । 
পৃথিব্য।ং নান্তি তদ দ্রবাং যদ্দত্বা চানৃণী ভবে ॥ & 
_জ্ঞানসঙ্কলিনী তন 
যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা 
কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে। যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া! থাকে, 
সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতি 
কেহই তাহার তুল্য হইতে পারে না । যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র 
প্রদান করেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাহাকে দান 
করিলে তাহার নিকটে খণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ বলিয়! 


পকেন- 
< . গুরু ত্যজি গোনি্ন্দি ভজে, 


সেই পাপী নরকে মজে । 


গুরুর এতাদৃশী পূজ্যভাব কেন হইল? বাস্তবিক যে গুরুকর্তৃক পরমপদ 
দৃষ্ট হয় অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়,_-যিনি অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু 
জ্ঞানাঞ্জন-শলাক! দ্বার! উন্মীলিত করিয়। দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, সংসারের 
ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সাধন করেন, তাহার অপেক্ষা জগতে আর কে 
গরীয়ান, মহীয়ান্‌ ও আত্মীয় আছেন ? তাহাকে আমরা ভক্তি-গ্রীতি প্রদান 
করিব না, তবে কাহাকে করিব ? কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে শিষ্যের 
পথণ-প্রদর্শক গুরু গৃহস্থ লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। আজকাল 
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গুরুপ্িরি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে গুরুর গুরুত্ব 
নাই, কর্তব্যবোধ নাই ; দীক্ষার উদ্দেশ্য গুরু-িশ্ত কেহই বুঝেন না। 
দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি? 
দীয়তে জ্ানমতার্থং ক্ষীয়তে পাশ্বন্ধনম্‌ | 
হাতে! দীক্ষেতি দেনেশি কথিত তত্বচিন্তকৈঃ ॥ 
৪. ও -_যোগিনী-তন্তু, ৬ পঃ 
আরও দেখ, 
দিব্যজ্ঞানং যতে! দদ্যাৎ কুধ্যাৎ পাপক্গয়স্ততঃ। 
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা সর্বনতন্তুস্তা সন্মত! ॥ 
-বিশ্বসার-তন্ত্র ১য় পঃ 
এই সকলের ভাবার্থ এই যে, দীক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞান হয় এবং পাপ ক্ষয় 
ও পাপ-বন্ধন দূর হয়। ইহাই দীক্ষা শব্দের বাংপত্তি এবং দীক্ষার উদ্দেশ। 
কিন্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কয়জনের সে উদচ্দে্য সাণ্তি হয় ?--হইবে 
কেন? | 
অভিন্ঞশ্চোদ্ধরেন্মুখং ন মুখে মুখ মুদ্ধাবেৎ। 
-_কুলমূলাবতার-কল্পস্থত্র টাকা 


অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনভিক্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারে ; কিন্তু অনভিজ্ঞ 
মুর্খ মুর্খকে উদ্ধার করিতে পারে না। ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায় মধ্যে সাধক- 
শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া তাহার উদ্ধীরাভিলাষী সগুরু অতি 
কম। যে ব্যক্তি নিজ্জ অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধনদশীয় থাকিয়া হাত-পা সঞ্চালন 
করিতে পারে না, সে ব্যক্তি অপরের বন্ধন মোচন করিয়া দিবে কি 
প্রকারে? গুরুদেবই অন্ধকার মধ্যে থাকিয়া আকুলি-বিকুলি করিরা 
ঘুরিতেছেন ; শিশ্তের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবেন কিরূপে ? এইরূপ কাণ্ড- 
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জ্ঞানশৃন্য ব্যবসাদার গুরু-নামধারী অস্ত জীব কলির এ এক ককলি | এই সমস্ত 
 গুরু-গোস্বামিগণ আহ্নিক ও পূজাদির সময় ধ্যানে ‘সোহং' ভাবনার স্থলে 
অন্ধকার দর্শন কিম্বা বাজারের অতিলফিত দ্রব্য ক্রয়, নয়ত বিষয়-চিস্তায় 
অতিবাহিত করে। কেহুবা সর্বগাত্রে গোপীমৃত্তিক। লেপন, মুখে হর্দম্‌ 
গোপীবল্লত রব, 'আকণ্ঠবক্ষ-লন্ষিত লংরুথ কিন্বা রঙ্গিন রেশমী ঝোলায় 
নিয়ত মাল! কৃ ঠক্‌ করিতেছেন; . কিন্ত মনে নানাচিস্তা এবং মুখে নান! 
কথা চলিতেছে । মন-কাণ নানাদিকে আকৃষ্ট, মুখেও অনবরত কথা, 
এদিকে ঝোলার ও মালার বিরাম নাই । এই গুরু-সম্প্রাদায় ছলেকৌশলে 
কেবল শিষ্য-সংগ্রহের চেষ্টার নিয়ত ভ্রমণ করে । প্ররুত জ্ঞানিগণ অশেষ 
সাধ্য-সাধনায় শিষ্য করিতে স্বীকৃত হয়েন না; আর আমি স্বচক্ষে দেখি- 
য়াছি, অনেক ব্যবসাদার গুরু তোষামোদ করিরা_নিজে বাড়ী হইতে ঘ্বত, 
পৈতাদি আনিয়! যাচিয়া-সাধিয়া শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদুরিত করেন; 
কিন্ত একবার শিষ্য করিতে পায়িলে যায় কোথায়-_নিয়মিত নিদিষ্ট 
বাষিকী ন! পাইলে শিষ্তের মুণ্ডপাঁত করিয়া থাকেন। এইসঞ্ল গুরু 
শিষ্যকে মন্ত্র দেন, যথা 


" “হরি বল মোর বাছা, 
বংসরান্তে দিও চারি গণ্ডা পয়সা আর একখানা-_-কাছ।।” 


এরূপ গুরু সংসারে বিরল নহে। শিষ্যোর আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনিময়ে 
বার্ষিক রজতখণ্ড আদায় করিয়| কৃত-কৃতার্থ করিল দীক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত 
হইবে কেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যহই দুষ্ট হইয়া) থাকে । গুরু 
শিষ্যালয়ে আসিয়া শিস্তের কর্পে এক ফু কা দিয়া কিঞ্চিৎ রজত মুদ্রা সঞ্চিত 
এবং পুরুষানুক্রমে তোগ-দখল করিবার জশ্য মৌরণী মোতকদমী সম্পত্তি 
স্বায়ত করিয়। প্রস্থান করিলেন। গুরু তে স্বকার্য্য সাধন কারা স্বার্থো- 
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দেশে অপর কাহারও মুওপাত করিতে যাউন শিষ্য বেচারী এদিকে 
গুরুদত্ত সেই শুষ্ক বর্ণমালাংশ যথাসাধ্য ভ্রপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে 
তিমিরে, সেই তিমিরে--তাহার হৃদরক্ষেত্রের অবস্থা প্থাপূর্ং তথাপরং” 
লেই একই প্রফার। শিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার--বন্ধন 
মোচন ফরিবার-_দিব্জ্ঞান প্রদান করিবার এক ক্রা্তি শক্তি লে গুরু- 
দোবের নাই। হাররে স্বার্থান্ধ কলির গুরু! যদি টাকা লইয় পাঁচ মিনিটে ' 
জীবাত্মার উদ্ধার সাধিত হইত, তাহা হইলে এত শান্বের আবশ্যক হইত 
ন! এবং মুনি-ধিগণ দীর্ঘকাল" বনবাসী হইয়া কঠোর সাধন! করিতেন 
না। আধুনিক ফুলবাবুর ্তাঁয় ঘড়ি-ছড়ি লইয়া টেরি বাগাহরা মজা 
করিতে কসর করিতেন না। 

আরও এক কথা । শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের দীক্ষার সঙ্গে শাক্তা- 
ভিষেক হওয়া কর্তব্য। বামকেশ্বর তন্ন ও নিরুত্তর তন্্রাদিতে উক্ত আছে 
যে, “যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশবিষ্ভার কান মন্ত্র দীক্ষা দেয়, দে 
বাক্তি যাবৎ চন্হ্য্য থাকিবে, তাবৎকাল নরকে বাস করিবে । আর যে 
ব্যক্তি অভিষিক্ত না হইয়! তাপ্সিক মতে উপামন! করে, তাহার জপ-পুজাদি 
অভিগর স্বরূপ হয়।” যথা | | 


সম্ভিষেকং বিন! দেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ । 
তস্য পূজাদিকং কম্ম ভাভিচাবায় কল্পতে ॥ ' 
স্বামকেশ্বর ত্র 


দেখ, বাপারথানা কি। কিন্ত কয়জন দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যক্কে অভিষেক 
করিয়া থাকে? শাক্তগণের প্রথমে শাক্তাভিষেক, তৎপর পূর্ণাভিযেক, 
তদনস্তর ক্রমদাক্ষা হওয়া কর্তব্য । ক্রমদীক্ষা ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না। 
বথা__ 


Fh 
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_ক্রমদীক্ষাবিহীনম্য ক' কথং সিদ্ধিঃ কল ভবেৎ । 
ক্রমং বনি মহেশানি সর্বনং তেষাং বৃথা ভবেৎ ॥ 
-কামাখ্যাতন্ত ৩২ পঃ 
ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কলিযুগে কোন যন সিদ্ধ হইবে না এবং ক্রম বিনা 
পূজাদি সমস্তই বৃথা । আমাদের দেশের সাধকাগ্রগণা ৬দ্বিজ রামপ্রসাদ 
ক্রমদীক্ষিত হইয়া * পঞ্চমুণ্ডীর আসনে মন্ত্র জপ করতঃ সিদ্ধি লাত করেন। 
অনেকে বলে, “রামপ্রসাদ গান গাহিয়া সিদ্ধি লাত করিয়াছিলেন।” 
কিন্ত তাহা প্রকৃত কথা নহে; আজিও তাহার পঞুমুণ্তী আসন বিদ্যমান 
'আছে, আমি স্বচক্ষে ও আসন দেখিয়াছি । 
মহাত্মা রামপ্রসাদ ব্যতীত আর কেহ মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, 
এন্ধপ শুনা যায় না। ইহার প্রধান কারণ গুরুকুলের অবনতি। উপযুক্ত 
উপদেষ্টার অভাবে মন্ত্রযোগে ফল হয় না। এইত গেল এক পক্ষের কথা; 
দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রায়ই কেহ অদ্গুরু চিনে না। মানবজীবন-পণ্ডকারী 
তণ্ড গুরুর দোর্দওড প্রতাপে তুলিয়া, বহবাড়ম্বরশূন্ত সাধকগণকে উপেক্ষা 


' করিতেছে, কাজেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও অভাব পূর্ণ হইতেছে না। কেহবা 


কুলগুরুত্যাগজনিত মহাপাপপক্কে নিমজ্জন আশঙ্কায় তপ্বদীর্ঘ-বোধবিবর্জিত 
যণ্ডভুল্য গণ্মূর্ের চরণে লুঠিত হইয়াও অস্তিমে সেই দণ্ডধারীর দূতগণের 
প্রচণ্ড চপেটাঘাত মনে করিয়া গণ্ডে হস্ত দিয়া ভয়ে লণ্ডভণ্ড 
হইতেছে। বাস্তবিক কুলগুরু পরিত্যাগ করিলে শাস্্ান্ুসারে পৈতৃক 
গুরুত্যাগ জন্য দুরদৃষ্টশালী হইতে হয়; তবে উপায় কি? 

উপায় আছে। পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ না করিয়া তাহার নিকট 
* বিধানানুষায়ী দুইটা চণ্ডালের মুগ, একটা শৃগালের মু, একটী বানরের মুণ্ড এবং 


একটী নপের মুণ্ড, এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়| জপ করিলে মন্তুসিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ 
সহায়ত! হয়। ্‌ 
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মন্ত্র-গ্রহণাস্তর পরে শিক্ষার জন্য জগদগুরু মহেশ্বর 


সদগুরু 


ত 
শসার... -১৩. টি . 


লাভের বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ' যথা 


মধুলুন্ধো যথা ভূ; পুষ্পাং পুষ্পাস্তরং ব্রজেং। 
জ্ঞানলুক্ধস্তথ| শিষো গুরোনুরর্ন্তরং ব্রজেহু ॥ 
--তন্রবটন 
গধুলোে ভ্রমর ধেমন এক ফুল হইতে অগ্য ফুলে গমন করে তজ্গপ 
জ্ঞানলুন্ধ শিষ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে । 


অতএব সকলেই পৈতৃক গুরুর নিকট প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া! তদ- 
নন্তর উপযুক্ত গুরুর নিকটে উপদেশ লইবে এবং সাধনাভিলাধিগণ ক্রিরাদি 
শিক্ষা করিবে । কিন্তু সাবধান !--তিতরের খবর না জানিয়া বেশ-বিন্তার্স 
বা হাব-ভাব বাঁফ্যাঁড়ম্বর দেখিয়! যেন ভূলিও না। গুরু চিনিয়া ধরিতে না 
পারিলে ক্রমাগত এক গুরু হইতে অন্য গুরু, এইরূপ নিয়ত বেড়াইলে 
আর সাধন করিবে কবে? বর্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে 
উচ্চকণ্ডে বলিতে পাঁরি, আমাদের দেশের গৃহস্থ গুরুর নিকট সাধকের 
অভাব পূরণ হইবে নী। সেই জন্য বলি, উপগুরু ধরিরাও বেন বৃদ্ধা 
টুধিতে না হয়। যাহাদের কুলগুরু নাই,তাহার। পূর্বব হইতে সাবধান হইবে। 
জামি এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ; অনেক ভণ্ডের হাতে পড়িয়া কত দিন পণ্ড. 
করিয়াছি । অতএব শাস্ত্াদিতে থেরপ গুরুর লক্ষণ লেখা আছে, তদনুসারে 
উপযুক্ত গুরু ধরিয়া উপদেশ লইয়! সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা সুফল আশা 
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স্ুদূরপরাহত। একেই তো বহুজন্ম না খাটিলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধি হয় না। 
তজ্জগ্য সর্বপ্রকার সাধনের মধ্যে মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
অল্পজ্ঞানী অধম অধিকারিগণই মনঙ্গাযাগ সাধন করিয়া থাকে। তদুপরি 
উপযুক্ত উপদেষ্টার উপদেশে অনুষ্ঠিত না হইলে গঁান্তর নাই । 


মন্ত্রতত্ত 

POETS 
নাদতস্বে উক্ত হইয়াছে, শব্দই ব্ৰহ্ম ৷ সৃষ্টির প্রারস্ত কালে কিছুই ছিল 
না; প্রথমে গুণ ও শক্তির বিকাশ। গুণত্রয় ও শক্তিত্রয় লইয়াই সপ্ত- 
লোকের সৃজন, পালন ও লয় সংঘটিত হইতেছে। গুণ অব্যক্ত জীবের 
ন্যায় সমস্ত বস্ততেই থাকে, কিন্তু শক্তির সাহায্যে তাহার ক্ষ, হয়। 
পরমাণু, তন্মাত্রা এবং বিন্দু লইয়াই জগৎ! পরমাণুকেই: গুণ বলা যায়। 
আর অহঙ্কার তত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্রে সাকল্যে জগৎ স্থষ্টি হয় । :. বিন্দু 
শব-ব্রঙ্গের অব্যক্ত রিগুণ এবং চিদংশবীজ। ফলে বিনাশই একার্থবোধক 
এবং বিনাশই নিত্য সবক্মশক্তি-বাঞ্জক । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি 
অমূর্ত গুণ-_সরম্বতী, লক্ষ্মী ও কালী ইহারাই তাহাদের হুক্ শক্তি । গুণ- 

গুলি শক্তিসম্বলিত হইয়া স্থূল হইয়াছেন। 

ব্ৰহ্মা সৃষ্টিকৰ্তা, তাহার সৃষ্টিশক্তি সরস্বতী | সরস্বতী নাদরূপিণী শব্দবন্ধ ? 
সরস্বতী সেই শবব্রদ্ধের চিদংশবীঞ্জ। ইহাই 'আমাদের মন্ত্রবাদের মূলাম্মিকা 
শক্তি । এই শব্দ যে কার্যের জন্য একত্রে গ্রব্তি হইয়া যোগবলশালী 
খবিদিগের হৃদয় হইতে উখিত হইয়া পদার্থ-সংগ্রহে শক্তিমান হইয়াছিল, 
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AANA AANA ANS রী ই পিপি ২৮৬৯৩ 


তাহাই মন্ত্ররূপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব মন্ত্রশব্দ যে অলৌকিক 
শক্তিশালী ও বীধ্যশালী, তাহাতে সন্দেহ কি? যোগযুক্ত হৃদয়ের 
অত্যধিক স্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও বিকীরিত হয়। 


বীজমন্ত্র সমুদয় শক্তির ব্যক্ত ুক্মবীজ। যেমন প্রীং” রুষের হুক ব্যক্ত | 
বীজ। একটা অশ্বথ বীজের উপমা ধর। বীজের যাহা*খোস! ভূসি, তাহাতে 
এমন কি আছে যাহাতে এ প্রকাণ্ড মহীরুহের সৃষ্টি হইয়াছে? রাসায়নিক 
বিশ্লেষণেও যদি কিছু বাহির করিতে না পারি, তবে চারি-পাঁচ দিন মাটার 
মধ্যে থাকিয়া একদিনে বৃক্ষা্কুর কোথা হইতে বাহির হইল? ক্রমে তাহ! 
কোন অজানা শক্তির প্রভাবে গগন ধাইয়! উঠিয়। পড়িল? ও ক্ষুত্র সর্ষপ 
পরিমিত বীজের মধ্যে বৃহং অশ্বথবৃক্ষ কারণরূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির 
সহায়তায় সে কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। তদ্রপ দেব-দেবীর 
বীক্গমন্ত্রে তাহাদের সুস্ম শক্তি নিঠিত থাকে ; শুনিতে সামান্ত বর্ণ মাত্র, 
কিন্তু ক্রিয়া দ্বার! তাহার শক্তি জাগাইয়! দিলে, যে দেবতার যে বীজ, সেই 
দেবতাশক্তির কার্ধ্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ফলে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ 
করিতে হইলে, প্র যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, 
তাহা সেই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে । তাহা হইলেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ 
করা যাইবেক। তন্ত্রে উক্ত রহিয়াছে বে 


মনোহন্যতর শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ। 


ন সিধ্যন্ত বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ 
--কুলার্ণবে 


মন্ত্জপ কালে মন, পরম শিব, শক্তি এংং বায় পৃথক পৃথক স্থানে 
থাকিলে অর্থাং ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শত কল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি 
হয় না। এইসকল তথ্য সম্যক্‌ না জানিয়া, সকলে বলে যে “মন্ত্র জপ 
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করিয়া ফল হয় না।” কিন্তু ফল যে আপনাদের ক্রটীতে হয় না, তাহ! কেহ 
বুঝে না। এই দেখ না, জগদগুরু যোগেশ্বর কি বলিয়াছেন 


মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। 
, শতকোটিজপেনাপি তন্ত বিছা ন সিধ্যতি ॥ 
_ সরম্বতী-তন্ 
নতরীর্ঘ, ও ও যোনিমুদ্রা না জানিয়া, শতকোটা জপ করিলেও 
মঞ্চে সিদ্ধিগাত হয় না। 
আন্ধকারগুহে যদ্বন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে । 
দীপনীরহিতো মন্তরস্তথৈব পরিকীর্তিতঃ ॥ 


_সরম্বতা-তন্ 
'আলোক-বিহীন অন্ধকার গৃহে যেরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ 
দীপনীহীন মন্ত্রজপে কোন ফল হয় না। অন্ত তন্বে ব্যক্ত আছে 


স্যুণিপুরে সদা চিন্তা মন্তাণাং প্রাণরূপকম্‌। 


অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুর চক্রে সর্ধদ চিন্তা করিবে । বাস্তবিক 
মন্ত্রে প্রাণ মণিপুরে, তাহা জানিয়া ক্রিয়া না করিলে মন্ত্র কখনই চৈতন্য 
হইবে না; সুতরাং প্রাণহীন দেহের ন্যায় অচৈতন্ঠ মন্ত্র জপ করিলে 
কোনই ফল হর না। কিন্তু এই যে মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে কি প্রকার, 
তাহা কোন ব্যবসায়ী গুরু বুঝাইয়া দিতে পারে কি? আমি জানি, গৃহস্থ 
লোকের মধ্যে একজনও নাই ; যোগী ও সম্যাসিগণের মধ্যেও অতি অন্ন 
লোকেই ওঁ সঙ্কেত ও ক্রিয়ানুষ্ঠান জ্ঞাত আছেন। 

অতএব সাধনাঙ্লাধী জাপকগণের যদি মন্ত্র জপ করিয়া ফল লাভ 
করিবার বাসনা থাকে, তবে রীতিমত মন্ত্র চৈতন্য করাইয়া! জপ করিবে । 
জপ-রহ্স্ত সম্পাদনপূর্বা্ক রীতিমত জপ কবিয়া, বিধিপূর্র্ক জপসমর্পণ 
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করিলে জগজনিত'চল. ল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হা যায় ।. জপরহস্ত- সম্পাদন 
ব্যতিরিকে জপকল লাভ করা একান্তই. অসম্ভব । কিন্তু হুঃখের বিষয়, . 
জপরহন্ত ও জপমমর্পণবিধি প্রায় কেহই জানে না।% ইহার কারণ উপযুক্ত 
উপদেষ্টার অভাবে জপাদির প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। 

কি শাক্ত; কি বৈষ্ণব সকল ব্যক্তিরই জপরহস্ত সম্পাদন করা কর্তব্য । 
কল্লুকা সেতু, মহাসেতু, মুখশোধন, করশোধন প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রকার 
জপরহস্ত ক্রমান্বয়ে পর পর যথানিয়মে সম্পাদনপূর্বক. জপাস্তে বিধিপূর্রর ক 
জপসমর্পণ করিতে হইবে ।. জপরহস্ত আবার দেবতাভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
আছে । সুতরাং বিংশতিপ্রকার জপরহস্ত দেবতাঁভেদে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে 
বথাযখক্ূপে লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষদ্র গ্রন্থে অসম্ভব ।: বিশেষতঃ গ্রন্থৃষ্টে 
সাধারণে এ জপরহন্ত সম্পাদন করিতে পারিবে, লে আশা ছুরাশী মাত্র । 
অন্ত উপায়েও মন্তরচৈতন্ত করা যায় । আমাদের দেশে সাধারণত পুরশ্চরণ 
করিয়! মন্ত্রচৈতন্তের চেষ্টা হইয়া থাকে । | 


মন্ত্র জাগান 
-_ "4% -— 
চলিত ভাষায় পুরশ্চরণ-ক্রিয়াকে শীত জাগান” বলে। পুরশ্চরণ না 
করিলে মন্ত্রচৈতন্য হয় না, মন্তরচৈতন্ট না হইলে সে মন্ত্প্রয়োগে ফোন ফল 
লাভ হয় না। অতএব যে কোন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পুরশ্চরণ 
করা কর্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এখনকার বজমান বা শিষ্য_গুরু 


* জপরহস্তয ও জপ-সমর্পণ্বিধি প্রভৃতি মন্বের নানাবিধ জপের কৌশল ও সাধনাদি 
মৎপ্রণীত “তান্ত্রিক গুরু” পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। | 
২৪ 
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বা পুরোহিতের নিকট হইতে পূরশ্চরণ-পদ্ধতি জানিয়া লইয়া as 

করে, তাহাতে তাহার! কেবল অনর্থক অর্থবায় ও উপবাসাদি করিয়া থাকে 
মাত্র। এসকল কারণেই হিন্দুধর্দ্মের প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়। 
যাইতেছে। কেননা, অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া যে কাৰ্য্য সমাপন করিল, 
তাহাতে যদি কোরপ্রকার সুফল দৃষ্ট না হয়, তবে সে কার্যা করিতে 
কাহার ইচ্ছা হয়? ইহারাই আবার বলিয়া থাকে, “এখনকার লোক 
ইংরাজি পড়িয়। ধর্ম্মকর্্ মানে না বা শাস্ত্রাদি বিশ্বাস করে না ।” কিন্তু 
বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে যে তাহারাই সমধিক দোষী, তাহাদের ক্রটিতেই যে 
লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হইতেছে, তাহা স্বীকার করে না। 

পুরশ্চরণ ত মন্ত্রজপ নহে। মন্ত্র যে তাবে উচ্চারণ করিলে স্বরকম্পন 
হয়, মন্ত্র জাগানতে তাহাই শিক্ষা করিতে হয়। সঙ্গীত-শিক্ষার্থীকে রাগ- 
রাগিণী অত্যাস করিতে যেমন স্থানবিশেষ দিয় এ স্বর বাহির করিতে 
হয় অর্থাৎ গল! সাধিতে হয়, মন্ত্র উচ্চারণ করিতেও তদ্রুপ নাড়ী সাধিতে 
হয়। পুরশ্চরণ সেই নাড়ী-সাধা। ইহা আমি রচাইয়। বলিতেছি না; 
তন্বে উক্ত আছে__ 

. খুলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধযা ুু্নামূলদেশকে | 


নাথ ত্য চৈতন্তং জীবং ধ্যাত | 
চি ব্‌ OT 


মূলমন্ত্রকে সুযুয্নার মূলদেশে জল্লারূপে চিন্তা করিয়া মন্্ার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য 
পরিজ্ঞানপূর্ববক জপ করিবে। 

মন্ত্র যথাভাবে *উচ্চারণপূর্বক কিরূপে জপ করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা 
করা পুরশ্চরণের মুখ্য উদ্দেন্ত । অতএব জাপকগণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট 
হইতে পুরশ্চরণ-ক্রিয়া শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই জপজনিত ফললাত করিবে। 


ন্ত্শুদ্ধির সপ্ত উপায় 


বট ০১ 


সম্যক্রূপে পুরশ্চরণাদি লিন্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ধরি মন্ত্রমিদধি 
না হয়, তাহা হইলে পুনরায় পূর্ববৎ নিয়মে পুরশ্চরণাদি করিবে । এই- 
রূপে ঘথানিয়মে তিনবার পুরশ্চরণ করিয়াও ভুর্ভাগ্যবশতঃ কহ যদি কৃত- 
কাধ্য হইতে না পারে, তথাপি ভগ্নোৎসাহ হইয় ক্ষান্ত হইবে না না 
শঙ্করোক্ত সপ্ব উপায় অবলম্বন করিবে। যথা 


জ্রামণং রোধনং বশ্যং পাঁড়নং শোষপোষনে । 
দহনান্তং ক্ৰমাৎ কুর্ধ্যাৎ ততঃ দিদ্ধো ভবে! 
--গৌতশীয়ে 
ভ্রামণ, রোধন, বশীফরণ, পীড়ন, শোষণ, পোষণ ও দাহন, ক্রমশঃ 
এই সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি ছইবে । 


লাক্মশ-- 
যং এই বাষুবীজ দ্বার! মগ্রবর্ণ সকল গ্রন্থন ফরিবে। অর্থাৎ" শিলা 
রস, কপূর, কুঙ্কুম, বেণার মূল ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বার! 
নাস্তগ্ত বর্ণ সকল ভিন্ন ভিন্ন করতঃ একটা বাযুবীজ এবং একটা মন্ত্াক্ষর, 
এইরূপে মন্ধেতে সমন্ত মন্ত্বর্ণ লিখিবে । পরে, এ লিখিত মন্ত্র দুগ্ধ, স্বত, 
মধু ও জল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর পূজা, জপ ও হৌম করিলে 
ন্্সিদ্ধি হয়। ভ্রামণের দ্বারাও যদি মন্ত্রসি।দ্ধ লী হয়, তবে রোধন করিতে 
ইইবে। 
ল্লোল্ৰন 
ও" এই বীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত, করিয়া জপ করিবে, এইরূপ অপের 
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নাম রোধন। যদি রোধনক্তিরা দ্বারাও মন্তশিদ্ধি না হয়, তাহ! হইলে 
বশীকরণ করিও । 
ল্ৰস্ণীকত্লণ- 

আলতা, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্র, ধৃস্তরবীজ ও মনঃশিলা এই সকল 
দররা দ্বার! ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে ; এইরূপ করিলেও 
যদি মন্ত্রসিদ্ধি,না হয়, তবে চতুর্থ উপায় অব্লধন করিবে। 
গীডন্ন-- ৃ 

অধোত্বর যোগে মন্ত্র জপ করিয়া অধোত্বব্রূপিণী দেবতার পুজ।, 
করিবে। পরে আকনের দুগ্ধ দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া পাদদ্বারা আক্রমণ 
পূর্বক সেই মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবে__এই কার্ধ্যকে পীড়ন 
বলে। ইহাঁতেও কৃতকাৰ্য্য হইতে না৷ পারিলে মন্ত্রের শোষণ করিও । 
শো ব্ৰণ | 

বং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে এবং এ মনত 
যক্জীয় ভন্ম দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে । এইরূপ শোষণ 
করিলেও যদি মন্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পোষণ করিতে হইবে। 
পোপ 

মুক্মন্ত্রর আদি ও অস্তে ত্রিবিধ বালাবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে 
এবং গোছুগ্ধ ও মধু দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে । ইহারই নাম 
মন্ত্রের পোষণ ক্রিয়া। যদি ইহাতেও নন্ত্রশুদ্ধি না ঘটে, তবে শেষ উপায় 
দাহন ক্রিয়া করিবে। 
লহন্ন-- . 

নন্ের এক এক অক্ষরের আদি, মধ্য ও অস্তে রং এই অগ্নিবীজ যোগ 
করিয়! জপ করিবে এবং পলাশবীজের তেল দ্বারা সেই মন্ত লি খয়৷ 
স্কন্ধদেশে ধারণ করিবে। মহাদেব বলিয়াছেন, এই সকল ক্রিম অতি 
সহজ, চারি পাঁচ দিনেই কৃতকাৰ্য্য হওয়া যায়। 


» সু 
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উপরে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যে সপ্ত ক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহা কোন 
অভিজ্ঞ ও মন্তরসিদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হ্র। কেননা, জু 
অগ্নিতে বর্তিকা ধরান সহজ দ্বিতীয়তঃ কথা! এই--যে, মন্ত্র পুরশ্চরণরূপ 
অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধ হইল না, তখন বুঝিতে হইবে, 
হয় সে সাধকের ব্রহ্মপথ মুক্তির উপায় হয় নাই, নয় তাহার গুরুদত্ত মন্ত্র 
উপযক্ত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে মন্ত্র লওয়া হইয়াছে, সে মন্ত্র আর 
.পরিত্যাগের উপায় নাই। পত্যন্তর গ্রহণে সেমন বিবাহিতা নারীগণের 
ব্যভিচার ঘটে, তদ্রপ এক মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ 
করিলেও শীস্ত্রান্ুসারে ব্যভিচার হয়। অতএব তখনকার অবশ্য কর্তব্য, 
কোণ মন্বসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত সপ্ত ক্রিয়ার যে কোন ক্রিরা 
দ্বারা মন্ুসিদ্ধি করাইয়া লইবে। ওঁ সকল দ্রব্যাদি ও বীজাদি দ্বার! তিনি 
সাধকের শরীরে এ মন্ত্রেরই তেজ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন; কিন্ত 
কথা এই-__সেরূপ মন্ত্রসিঞ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তি সুলভ নহে। কাহারও ছুররুষ্ট 
বশতঃ এরূপ সিদ্ধব্যক্তি নাও জুটিতে পারে। অতএব উপায় কি? উপায় 
আছে, 

নিজে নিজেও মন্বসিদ্ধি লাভ কর! যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অনুসারে “ইথারের ভাইত্রৈষণে” ( Vibration of the ether ) মন্ত্র 
চৈতন্ত করা সহজ ; কিন্ত তাহাও স্বগ্ক্তানী সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে।। 
একটী অতি সহজ ও সকলের করণীয় প্রণালীতে মন্ত্র চৈতন্ত করা যায়। 
মে ক্রিয়ানুযায়ী জপ করিলে বিন! আস্মাসে মন্ত্র চৈতন্য হয়। অগ্রে জপের 
বিশিষ্ট নিয়ম জানিয়! এবং মন্ত্রের | 
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টা হয়। মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ এই যে, মন্ত্র সকল বছদিন হইতে 
বু মুখে মুখে চলিয়া আপিতেছে, যদি কোন ভূল ভ্রানস্তিতে তাহার 
কোন অংশ পতিত বা ছাড় হইয়া থাকে, তবে কম্পন ঠিক হয় না। 
কাজেই মন্ত্জপের উদ্দেশ্য সাধিত হয় ন|। অক্ষরে শব্দ উবাপিত করে, 
অতএব অন্ত অক্ষরাদির একত্র যোগে জপ করিলে এ মন্ত্রের সে দোষের 
শান্তি হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাকে কম্পনযুক্ত করিয়া লইতে পারে । 
মন্ত্রের ছিনাদি যে সমস্ত দোষ নিরূপিত হইয়াছে, মাতৃকাঁবর্ণ প্রভাবে 
সেই সকল দোষের শান্তি হইয়া থাকে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত 
করিয়া অর্থাৎ মন্ত্র অকারাদি ক্ষকারাস্ত বর্ণের এক একটি বর্ণ পূর্বে এবং 
এক একটা বর্ণ পরে যোগ করিয়! অষ্টোত্বর শতবার ( কলিতে চারি শত 
বত্রিশ বার ) জপ করিবে, তাহা হইলেই মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষের শাস্তি হয় 
এবং সেই মন্ত্র যথোক্ত ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে। আরও এক 
কথা-_সেতু ভিন্ন জপ নিষ্ফল হয়, অতএব 


সেতু নির্ণয় 


গু 
শীস্বে কথিত আছে । কালিকা পুরাণাদিতে লিখিত আছে, সর্বগ্রকার 
মন্তরেই ওঁ এই বীজ সেতু। জপের পূর্বে গুকাররূপী সেতু না থাকিলে, 
সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে প্র মন্ত্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। 
অতএব সাধকগণ মন্বজপের পূর্বে ও পরে সেতুমন্ত জপ করিবে। 
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শৃদ্রগণের ওঁ উচ্চারণে অধিকার নাই ] চতুৰ্দশ ও স্বর ও, তে নাদবিন্দু 
যোগ করিলে ৪ হয়। ইহাই শূদ্রের সেতুমন্ত্র জানিবে। পূজা-জপাদিতে 


ভূতশুদ্ধি 


না করিলে অধিকার হয় না। অতএব জপের পূর্বে ভূতশুদ্ধি করা একান্ত 


আবশ্তক। বাহুল্যভয়ে ভূতশুদ্ধির সংস্কতাংশ বাদ দিয়! সাধারণের সুবিধার 
জন্য বঙ্গভাষায় লিখিত হইল । 


“রং” এই মন্ত্র পড়িয়া জলধারার দ্বারা নিজের শরীরকে বেষ্টন করতঃ 
ওঁ জলধারাকে অগ্নিমর প্রাচীর চিন্তা করিয়া হাত দুইটা উত্তানভাবে বাম. 
দক্ষিণ ক্রমে উপয্যুপরি স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সোহহং ( শক্তি বিষয়ে 
“হংসঃ” ও শূদ্ৰ সমন্ধে “নমঃ” ) এইরূপে চিন্তা করিয়া হৃদয়স্থিত দীপ- 
কলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুগুলিনীশক্তির সহিত স্থযুয়াপথে 
মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্রক্রমে ভেদ 
পূর্বক শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যগত পরমাত্মাতে 

ংযোগ করিয়া, তাহাতেই শারীরিক ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ, 

গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ, ভাণ, রসনা, ত্বক, চক্ষু, শোত্র, বাক্‌, হস্ত, পদ, 
পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-_এই চতুর্বংশতি তত্বকে লীন 
চিন্তা করিবে । তৎপরে বাম নাসাপুটে “যং” এই বাযুবীজকে ধত্রবর্ণ চিন্তা 
করিয় প্রাণায়াম-প্রণালী অনুসারে উক্ত বীজকে যোলবার জপ করিয়া 
বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করতঃ বাম নাসাপুট রোধ করিয়া চৌধ্টিবার জপ 
করতঃ কুম্ভক করিরা বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ খর্ব পিঙ্গলাক্ষ পিঙ্গলকেশ 
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পাপপুরুষের সহিত স্বদেহকে শোষণ পূর্ববক এ বীজ বন্রিশবার জপ করিয়া 
দক্ষিণ! সাদায় বায়ু ত্যাগ করিবে। আবার রক্তবর্ণ “রং” এই বন্ছিবীজ 
দক্ষিণ নাসাপুটে চিন্তা করিয়া উহা যোলবার জপ করতঃ বায়ু দ্বারা 
দেহ পূর্ণ করিয়! নাসাপুটদ্বয় রোধ করিয়া উহার চৌষটটিবার জপ দ্বার! 
কুম্ভক কিয়া উত্তবীজজনিত মূলাধার হইতে উখিত অগ্নি দ্বারা'পাপপুরুষের 
সহিত স্বদেহ দগ্ধ করিয়া পুনরায় বন্রিশবার জপ করিয়া বামনাসা দ্বার: 
দগ্ধ ভম্মের সহিত বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় শুরুবর্ণ “ঠং” এই চন্ত্রবীজ 
বাম নাসায় চিন্তা করিয়া তাহা ষোলবার জপ করতঃ শ্বাস আকর্ষণ করিয়া 
ওঁ বীজাকার চন্ত্রকে ললাটে চিন্তা করিয়া উভয় নাসাপুট রোধ করতঃ 
“বং” এই বরুণবীজ চৌধট্টিবার জপ করতঃ কুম্ভক দ্বারা ললাটস্থ উক্ত 
চক্র হইতে নিঃস্থৃত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ রূপ অমৃত ধারার দ্বারা শরীরকে 
নৃতন গঠিত চিন্তা করিয়া “লং” এই পৃথীবীজ বত্রিশবার জপ করতঃ 
আত্মদেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে । 
পরে “হংস” (স্ত্রী ও শূদ্রুগণ “নমঠ৮) এই মন্ত্র দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইয়া 
কুগুলিনীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্বিংশতি তত্বকে পুনরায় স্বস্থানে চালনা 
করিবে। অনন্তর,“সোহহং” এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধক জপে বা পূজাদিতে 
নিযুক্ত হইবে। 

লক্ষ লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিও প্ররুত ভূতগুদ্ধি করিতে পারে কি না 
সনেহ। ইড়া বা পিঙ্গলার পথে হইবে না; স্ুুয়াপথে দেহের সমস্ত তত্ব, 
সমস্ত বৃত্তি এ কুগুলিনী শক্তির সাহায্যে সর্বতোভাবে একমুখী করাই 
ভূতশুদ্ধির মুখ্য উদ্দেশ্ত । কেহ'যদি যথানিয়মে ভূতশুদ্ধি করিতে না পারে 
তাহারও সহজ উপায় আছে। যথা-_ 


জ্যোতিশ্্বন্্ং মহেশানি আস্টোত্বরশতং জপেং । 


_. এতজজ্ঞানপ্রভাবেন ভূতশুদ্ধিফলং লভেৎ ॥ 
' --ভৃতশ্ুদ্ধিতন্ত 
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সা পসরা অত সরি পা্তাপা পিরিতি পাপা পাশা সপাপাপস্সিশিন্পা স্পিসপসিস্টাসপ 


জ্যোতির্মান্ত অর্থাৎ “ওঁ হৌ” এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিলে 
ভূতগুদ্ধির ফল হয়। আর এক প্রকার সংক্ষেপে ভৃতশুদ্ধি আছে। যথা 
(১) ও না lah is fo জীবশিবং পরমশিবপদে 


যোজয়ামি স্বাহা | 
(৯) ওঁ যং লিজশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা । 
(৩] ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা । 
(8) ওঁ পরমশিবসুযুন্গাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসেলল্লস জ্বল জ্বল 
প্রচ্দ্বল প্রজ্দ্বল সোহহং হংসঃ যাহা | 


কেবল এই চারিটা মন্ত্র পাঠ করিলেই ভূতশুদ্ধির ফল হয়। অএতব 
পাঠকগণের মধ্যে যাহার যেটা সুবিধা হয়, সে তদনুসারে ভূতশুদ্ধি 


করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে। 
- উট ৮৫ ৯১ 


পতি 


্ 


জপের কৌশল 


-+804*-7 


লিখিত হইতেছে । সাধকগণ পূর্বোক্ত মন্ত্রের দোষশাস্তি ও সেতুমন্ত্র 
যোগে এইগ্রকার অনুষ্ঠানে পূজা-হোমাদি বিহনেও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ (করিতে 


পারিবে । যথা 
মন্ত্াক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ। 


তামের পরমব্যোম্ি পরমানন্দবুহিতে ॥ 
-_গৌতমীয়-তন্ত্ব 
২৫ 
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পাছা সিরা ANA সী সি সির MSE NENA NE সির Ee সী পরস্পর সত তত লা লা পিস আলাল লালা লা লং ল সিল উর সিল স্পন্সর সিট শাল্লা সি পি সিল ছিপ সির সিরা সা রা উট ঘর্পাতি। 


সাধক প্রথমতঃ মনঃসংষম পূর্বক সথিরতাবে উপবেশন করিয়া বরগরকে 
গুরুর ধ্যান-প্রণামাস্তর মন্ত্রার্থ ভাবনা করিবে | 
মন্তার্ঘঃ দেবতারূপং চিন্তুনং পর়মেশ্বয়ি 
' বাচ্যবাঙডকভাবেন অভেদো মন্দেবয়োঃ ॥ 


ইষ্টদেবতার মৃত্তি চিন্তা করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও মর 
অভিন্ন ভাবিলে মন্ত্রার্থ ভাবনা হয়। মন্ত্রী ভাবনা করিয়া মন্ত্র চৈতন্য 
করিবে অর্থাৎ আপন আপন মূলমন্ত্রের পূর্কে ও পরে “ঈং” এই বীজ 
যোগ করিয়! হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে । অনন্তর মূলাধার পদ্মের 
অন্তৰ্গত যে স্বয়স্ত লিঙ্গ আছেন, সার্ধত্রিবলয়াকারা কুলকুগুলিনী শক্তি সেই 
স্বয়স্ত-লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ; সাধক জপকালে মস্তরক্ষরসমুদয় 
সেই কুণ্ডলিনী শক্তিতে গ্রথিত ভাবন! করিয়া নিঃশ্বাসের তালে তালে অর্থাৎ 
পূরক কালে চিন্তা দ্বারা ও কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থাপিত করতঃ সহস্রার-কমল- 
কণিকার মধ্যবর্তী পরমানন্দময় পরমশিবের সহিত ওঁকাত্ম্য পাওয়াইবে, 
এবং রেচককালে এ শক্তিকে যথাস্থানে আনিবে । এইরূপ নিঃশ্বাসের 
তালে তালে যথাশক্তি জপ করতঃ নিঃক্কাষ রোধ করিয়! ভাবনার দ্বারা 
কুণ্ডলিনীকে একবার সহকারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে 
আনিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে সুযুয়া পথে বিদ্যুতের ন্যায় 
দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে । / 

প্রত্যহ এইরূপ নিয়মে জপ করিলে, সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিত 
পারিবে সন্দেহ নাই। নতুবা মালা-ঝোলা লইয়া বাহ অনুষ্ঠানে শত 
করেও ফল পাইবে না। 

্রাহ্মণগণ যথাবং প্রগব. উমারগ করিয়াও সিদ্ধিলাত ও মনোলয় 
করিতে পারিবে । যথাবৎ উচ্চারণ বলিতে, জপে স্বর-কম্পন, তাহার 


জপেলে কৌশল ] যোগী গুরু ১৯৫ 


শা) পাঠ লা পি পর লা পা লা পরি লো পলির লি পপ পি পা পা তিতাস পাপা ০২ পলা APA 


অর্থ ভাবনা! ও তাহাতে মনের অভিনিৰেশ করার নামই প্রণবের সার্থক 
উচ্চারণ | যথা 

অ__উ-ম এই তিনটা শব্দ লইয়া ওঁ শব্দ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
শিবাত্মক এ তিনটা অক্ষর-__-সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ব্যক্ত বীজ। 
সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতের! উদার, মুদীরা, তারা, স্বরের এই তিনটা বিভাগ 
করিয়াছেন। ওঁ এই শব্দটা উচ্চারণ করিতে-যে সুর বঙ্কারটী উতিত 
হইবে, তাহার মধ্যে এ বিভাগ তিনটা থাকিবে এবং জীবের অবস্থান্-্থুল 
যড়দল কমল হইতেই প্রথমে স্বরের উৎপত্তি হইবে, তৎপরে অনাহত পন্নে 
প্রতিধ্বনি করিয়া সহআরে ধ্বনিত হইবে, এমন ভাবে একটানে স্বরটী 
চালিত করিতে হইবে । চীংকার করিয়া বণিলেই যে এমন হইবে, তাহা 
নহে। মনে মনে বলিলেও ঠিক এইরূপ স্বর কম্পন করা যায়। সংসারের 
কাজ করিতে করিতেও এ ধ্যানে, ওঁ জ্ঞানে নিমগ্ন থাকা যায়। 

সর্ধদ! প্রণবের অর্থধ্যান ও প্রণব জপ করিলে সাধকের চিত্ত নির্মল 
হয়। তখন প্রত্যক্‌ চৈতন্য অথাৎ শরীরাস্তর্গত আত্মা-সন্বন্ধীয় ষথার্থ জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের সহিত উপাসনার যে সঙ্কেত ভাব অর্থাৎ ন” 
বলিলে ঈশ্বরের স্বরূপ সাধকহৃদয়ে সমুদিত হয়। কেন হয়, তাহা বড় 
জটিল 'ও কঠিন সমস্য১। তবে ইহা নিশ্চিত যে প্রণব ($ঁ) ঈশ্বরের অতি 
ঘনিষ্ঠ অভিধেয় সম্বন্ধ । 


মন্ত্রনিদ্ধির লক্ষণ 


— 


হৃদয়ে গ্রস্থিভেদশ্চ সর্ববাবয়ববর্দ্ধনম | 
আানন্দা্বণি পুলকে দেহানেশঃ কুলেশ্বারি। 
গদ্গবোক্তিশ্চ দহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
রা _ তন্তরসার 
জপকালে হাদয়গ্রন্থিতেদ, সর্ব-মবযবের বর্ধিষ্ততা, আনন্দাশ্র, 
রোমাঞ্চ, দেহাবেশ এবং গদগদভাষণ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। মনোরথ- 
সিদ্ধিই মন্তসি্ধির প্রধান লক্ষণ। দেবতা-দর্শন, দেবতার স্বর-শ্রবণ, মনে 
বঙ্কার, শব্দ-শ্রবণ প্রভৃতি এবং অন্তান্ত লক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়া থাকে। 
না যাহারা প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহারা সাক্ষাৎ শিব- 
ল্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ফল কথা, যোগ-সাধনায় আর মনত 
রা কোন প্রতেদ নাই; কারণ উনের একই, তবে পথের 
বিভিন্নতা এই মাত্র। 


শয্যাশুদ্ধি 


—% — 
যাহার! রাত্রে শ্যায় বসিয়া জপ করিয়া থাকে, তাহাদের শয্যা 
কর] একাস্ত আবস্তক | শয্যাপ্ুদ্ধির মগ্র ও নিয়ম এই 
প্রথমে “৫ আঃ সুব্বেখে অভ্রবেেখে হুং কই স্বাহা” 


[ শয্যাগ্াদধ যোগী গুরু , ১৯৭ 


ANN NANANOINPNOSNANINSNSN NAS AANA NAAN NAAN AN ANA NAO NANA NOONAN AN AA NON ANAT NNN Ne NN A NNSA 


_এই মন্ত্রে শয্যার উপরে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । স্ত্রীদেবতার 
উপাসকগণ ত্রিকোণের কোণ নিম্নদিকে ও পুংদেবতার উপাসকগণ কোণ 
উপরদিকে রাখিবে ৷ পরে দত্রীহ আধা ব্শক্ঞয্তে কম- 
লাসন্নাম্ম নমঃ” এই মন্ত্রে মানস-পুজা করিয়া, “হ্রীৎ স্বত- 
কাস নমঃ ফা” বলিয়া শয্যার উপরে তিনবার আঘাত ও 
ছোটিকা (তুড়ী) দ্বারা দশদিক বন্ধন করিবে । তনস্তর করজোড়ে__ 
“ও শয্যে ত্বং মৃতরূপাসি সাধনীয়াসি সাধকৈঃ । 
অতোহত্র জপ্যতে মন্ত্ো হ্যস্মাকং সিদ্ধিদা ভব ॥” 
এই মন্ত্র পাঠপূর্ববক প্রার্থনা করিয়া জপে নিযুক্ত হইবে । 
মন্ত্রসিদ্ধি-লাত ও এইসকল বিষয় বিশেষ করিয়া যে সকল সাধকের 
জানিবার ইচ্ছা, প্রয়োজন হইলে শিখাইয়া দিতে পারা যায়। যাহাদের 
শিক্ষা ও সংসর্-্লেষে মন্ত্র বা হিন্দুশাস্বাদিতে বিশ্বাস নাই, তাহারা 
আমার নিকট ষ্টপস্থিত হইলে গুরুরুপায় মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা ও 
যোগের দু'একটী বিভূতি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি । 
শমধবং পণ্ডিতা দোষং পরপিণ্োপজীবিনঃ। 
নমাশুদ্ধযাদিকং সর্ববং শোধ্যং যুক্মাভিরুত্বগৈঃ ॥ 


ও শান্তি: শাস্তি? 


চতুর্থ অংশত লে 
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স্বরের স্বাভাবিক নিয়ম 


স্যারের © হি... 


সববনর্ণসংপুজিতং সর্ধনগুণসমন্থিতং | 
ব্ৰহ্ম-মুখ-পঙ্কজ-জ-ত্ৰাহ্মণায় নমোনমঃ ॥ 


দ্বিজরাজ-গামী ত্রিজগৎস্বামী নারায়ণের হৃদি-সরোজে যে দ্বিজরাজের 
পদ-পঙ্কজ বিরাজিত, সেই দ্বিজবংশাবতংস ব্রহ্মাংশসম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞগণের 
চরণ-সরোজে নতশিরে নমঙ্কার করিয়া স্বরকল্প আরন্ত করিলাব্র। 

যোগ-সাধনার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্টানপূর্্বক যেমন 
জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ হয়, 
তেমনি শ্বাপ-প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য করিতে পারিলে সংসারে 
প্রত্যেক কাধ্যে সুফল লাভ করা যায়, ভাবী বিপদাপদ ও মঙ্গলামঙ্গল 
জ্ঞাত হওয়া যায় এবং বিপদাদির হস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায়। ভাবী রোগাদির আক্রমণ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় 
বৃঝিতে পুরা যায়। বিনা বায়ে স্বল্লায়াসে গীড়াদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ 


২৬ 
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পাওয়া যার । ফলে স্বরজ্ঞানানুসারে কার্য করিতে পারিলে সংসারে 
পুঞ্জীকৃত নানাকাধ্যময় কর্মক্ষেত্রে সকল কার্যোই সুফল লাভ করতঃ 
সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাঁপন করা যায়। 
বিশ্বপিতা বিধাতা মন্তুষ্ের জন্মমঘর দেহের সঙ্গে এমন চমৎকার 
কৌশলপুর্ণ অপূর্ব উপায় করিয়া দিয়াছেন বে, তাহা জানিতে পারিলে 
ংসারিক বৈষয়িক কোন কাধ্যে বিফলমনোরথজনিত দুঃখ ভোগ 
করিতে হয় না! আমরা গেই অপুর্ম কৌশল জানি না বলিরাই 
আমাদের কার্ধানাশ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও রোগ ভোগ করিতে হর । 
এই সকল বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার নাম স্বরোদর শান্ন। 
এই স্বরশান্্ যেমন ছুলভ, স্বরজ্ঞ গুরুর তেমনি অভাব । সরশাস্ 
প্রতাক্ষ ফলপ্রদ। আমি এই শান্তর পর্যালোচনার পদে পদে প্রত্যক্ষ 
ফল দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছি। সমগ্র স্বরশান্নব যথাযথ লিপিবদ্ধ করা 
একান্ত অসম্ভব। কেবল সাধকগণের প্রয়োজনীর করেকটা বিষয় 
ক্ষেপে বণিত হইল । 
স্বরশান্র শিক্ষা করিতে হইলে শ্বাস প্রথ্ধাসের গতি সমন্ধে সমাক্‌ 
জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক । 
কায়ানগরমধো তু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ 
দেহনগর মধ্যে বায়ু রাজাম্বরূপ। প্রাণবাধু নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস এই 
ঢই নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বায়ু গ্রহণের নাম নিঃশ্বাস এবং 
বায়ু পরিত্যাগের নাম প্রশ্বাস । জীবের জন্ম হইতে মৃত্যুর শেষ মুহ্ত্ত 
পর্যন্ত প্রতিনিহত শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্ধা হইয়া থাকে। এই নিঃশ্বাস 
আবার দুই নাসিকায় এক সময়ে সমভাবে প্রবাহিত হয় না। কখন 
বাম, কথন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হইয়া থাকে । ক্কচিং কখন এক- 
আধ মুহূর্ত ছুই নাসিকায় সমভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়। বাম নাসা. 
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পুটের শ্বাসকে ইড়াঁর বহন, দক্ষিণ নাসিকার পিঙ্গলার বহন ও উভয় 
নাসাপুটে সমান ভাবে বহিলে, তাহাকে সুযুয়ার বহন বলে। এক 
নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া! অন্য নাসিকা দ্বারা শ্বাস রেচনকালে বুঝিতে পারা 
যায় যে এক নাসিকা হইতে সরলভাবে শ্বাস প্রবাহ চলিতেছে, অন্য নাসা- 
পুট যেন বন্ধ; তাহা হইতে অন্য নাসার গ্যায় সরলভার্ে নিঃশ্বাস বাহির 
হউতেছে না। যে নালিকার দ্বারা সরলভাবে শ্বাস বাহির ষ্ছইবে, তখন 
সেই নাসিকার শ্বাস ধরিতে হইবে । কোন নাসিকার নিঃশ্বাস প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহা পাঠকগণ এইরূপে অবগত হইবে । ক্রমশঃ: অভ্যাসবশে 
মতি সহজেই কোন নাপিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, তাহা জানা যায়। 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে কর্য্যোদরের সময় হইতে আড়াই দণ্ড করিয়া এক 
এক নাঁসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবারাত্র মধ্যে বারো বার বাম, 
বারো বার দক্ষিণ নাসিকায় ক্রমান্বয়ে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন 
দিন কোন্‌ নাসিকায় প্রথমে শ্বাসের ক্রিয়া হইবে তাহার নির্দিষ্ট নিয়ম 
আছে। যথা 


আদৌ চন্দ্র; সিতে পক্ষে ভাব্রস্তু সিতেতরে। 
পতিপাত্তে। দিনান্যাভ্ত নীণি জাণি ক্রমোদয়ে ॥ 
_-পবন-বিজয়-স্বরোদয় 


শ্রুপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া চন্দ্র অর্থাৎ 
বাম ন'সার এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া 
স্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসার প্রথমে শ্বাস প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ শুরু- 
পক্ষের প্রতিপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুদিশী 
পুর্ণিমা__এই নয়দিনের প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় সময় প্রথমে বাম নাদিকার 


চি 


এবং চতুর্গ, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী এই ছয় দিনের 
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প্রাতঃকালে প্রথমে দক্ষিণ নাসসিকার শ্বাস আরম্ভ ত হুইয়া আড়াই দ দণ্ড 
থাকিবে। পরে বিপরীত নাসিকায় উদয় হইবে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, 
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্ৰয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্তাঁ_এই 
নয়দিন হুর্য্যোদয় সময় প্রথমে দক্ষিণনাসায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, 
একাদশী, দ্বাদশী এই ছয়দিনে দিনমণির উদয় সময় প্রথমে বাম নাসায় 
শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া আড়াই-দণ্ডান্তরে অন্য নাসায় উদয় হইবে। 
এইরূপ নিরমে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত 
হইয়া থাকে। ইহাই মনুম্যজাবনে শ্বাস-বহনের স্বাভাবিক নিয়ম। 


বহেত্তাবদ্ঘটিমধ্যে পঞ্চতত্বান নিদ্দিশেৎ ৷ 


এ পানি দিলা সিসি 


-ম্বরশা 

প্রতিদিন দিবা রাত্র ষাট দণ্ডের মধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ড করিয়া এক 

এক নাসার নির্দিষ্ট মতে ক্রমান্বয়ে শ্বাস বহন কালে ক্রমশঃ পঞ্চতত্তের উদয় 

হইয়া থাকে । এই শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য করিতে পারিলে 

শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘজীবী হওয়া যার ; ধলে সাংসারিক, বৈষরিক মকল 
কার্যে সুফল লাভ করতঃ সুখে সংসার যাত্রা নির্দাহ করা যার । 


বাম নাসিকার শ্বাসফল 


2. 

যখন ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে 
থাকিবে, তখন স্থির কণ্ম সকল কর! কর্তব্য। সেই সময়ে অলঙ্কার ধারণ 
দূরপথে গমন, আশ্রমে প্রবেশ, রাজমনদির ও অট্টালিক। নিগাণ এবং 
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দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। দাবী, ক্‌প ও পুন্ধরণী প্রন্থতি জলাশর ও 
দেবস্বস্তাদি প্রতিষ্ঠা করিবে। তৎকালে যাত্রা, দান, বিবাহ, নববস্ত 
পরিধান, শাস্তিকর্ম্ম, পোষ্টককন্ম, দিবোষধি সেবন, রসায়ন কাৰ্য্য, প্রভু 
দর্শন, বন্ধুত্ব সংস্থাপন এবং বহির্গমন প্রভৃতি শুভকার্ধ্য সকলের অনুষ্ঠান 
করিবে। বামনাসাপুটে নিঃশ্বাস বহন কালে শুভক্কার্য সকল করিলে 
সিদ্ধিলাভ হই:1 থাকে : কিন্তু বাঁরু, অগ্নি ও আকাশ তন্তের উদয় সময়ে 
উক্ত কার্ধা সকলের অগষ্ঠান করিতে নাই। 


দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসফল 


সি 

যণন পিঙ্গল! নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে 
থাকিবে, তখন কঠিন ও ক্রু,র বিদ্যার অধায়ন ও অধ্যাপনা করণ, স্্ীসংসর্গ, 
বেশ্াগমন, নৌকাদি আরোহণ, দুষ্টক'য়, সুরাপান, তান্ত্রিক মতে বীরমনত্রাদি 
সম্মত উপাসনা, দেশাদি ধ্বংশ, বৈরীকে বিষদান, শাস্ত্াত্যাসু, গমন, মৃগয়া, 
পশু বিক্রয়, ইষ্টক, কাষ্ঠ, পাবাণ এবং রত্বাদি ঘর্ষণ ও বিদারণ, গীতাত্যাস 
যন্ত্রতন্ত্র নিাণ, দূর্গ ও গিরি আরোহণ, ঢাতিক্রিয়া, চৌধ্য, হস্তী, অশ্ব ও 
রথাদি যানে আরোহণ শিক্ষা, ব্যায়ামচ্চা, মারণ ও উচ্চাটনাদি ষটকর্থ 
সাধন, যক্ষিণী, বেত।ল ভূতাদি সাধন, ওষধ সেবন, লিপিলিখন, দান, ক্রয়, 
বিক্রয়, যুদ্ধ, ভোগ, রাজদর্শন, স্নানাহার প্রভৃতি কণ্ঠের অনুষ্ঠান করিবে । 
মহাদেব বলিয়াছেন, বনীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেষণ, 
ভোজন ও দ্বীসঙ্গমে পিললনাড়ী সিদ্ধদানিকা হইরা থাকে। 


ুষুয়ার শ্বামফল 
টিলার 
উভয় নাসিকায় নিঃশ্বাস বহনকালে কোন প্রকার শুভ বা অশুভ কার 
অনুষ্ঠান করিবে না । করিলে তৎসমন্ত নিষ্ষল হইবে | সে সময় ঘোগাভ্যাস 
ও ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা কেবল ভগবানকে স্মরণ করা কর্তবা। সুুয়ানাড়ী 
বহন সময়ে কাহাকেও শাপ বা বর প্রদান করিলে তাহা সফল হইয়া 
থাকে। 
শ্বাস প্রশ্বীসের গতি বুঝিয়া তত্রজ্ঞানান্বদারে তিথি-নক্ষ হরানুঘায়ী যথাযথ 
নয়মে এ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলে, কোন কার্ম্যে মাশাভঙ্গ জনিত 
মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না; কিন্তু তংসমস্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিতে 
হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে । বুদ্ধিমান পাঠক এই সংক্ষিপ্ত 
অংশ পড়িয়া যথাযথভাবে কাৰ্য্য করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই সফষল-মনোরথ 
হইবে। 


৬ রোগোৎপত্তির পূর্বজ্ঞান ও প্রতিকার 


দি 


পূর্বে বলিয়াছি শুরুপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া 
হুধ্যোদয় সময় প্রথমে বাম নাঁসিকার এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে 
তিন তিন দিন ধরিয়া হুর্যোদয়কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকার নিঃশ্বাস 
প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক নিরদ। কিন্ত 


প্রতিপত্তো দিনা গ্যাহুণিপরীতে বিপর্যায়ঃ ॥ 


রোগ-প্রতীকার |} _ যোগী গুরু ২০৭ 


Sanne ai সস লালা এ শিস 


প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে যদি নিঃশ্বাসবায়ু নির্দিষ্ট মতের বিপরীতভাবে : 

উদিত হয়, তবে অমঙ্গল ঘটন! হইবে সন্দেহ নাই । যথা 

গুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গকালে সুর্ধ্োদয় সময় 
প্রথমে যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন শর্ত হয়, তাহা হইলে এঁ দিন 
হইতে পূথিমা মধ্যে গরমজনিভ কোন পীড়া হইব্লে; আর কৃষ্ণপক্ষের 
প্রতিপদ তিথিতে স্র্য্যোদয়ের সমর প্রথমে বাম নাপিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত 
আরম্ভ হইলে, সেইদিন হইতে অমাবস্তার মধ্যে শ্রেম্মাথটিত বা ঠাগ্ডাজনিত 
কোন পীড়া হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

তই পক্ষ এরূপ বিপরীতভানে নিঃশ্বাসবাব উদয় হইলে আত্মীয়-স্বজন 
কাহারও গুরুতর পীড়া কিম্বা মৃত্যু মথবা! কোন প্রকার বিপত্তি হইবে। 
তিন পক্ষ উপর্য্যপরি এরূপ হইলে নিজের নিশ্চিত মৃত্যু হইবে । 

শুরু কিম্বা রুষ্ণপক্ষের প্রতিপদ দিন প্রভাতে যদি এঁব্প বিপরীত 
নিঃশ্বাস বহন বুঝিতে পার, তবে সেই নাসিক! কয়েকদিন বদ্ধ রাখিলে 
রোগোতপন্তির সম্ভাবনা থাকে না। এমন ভাবে সে নাসিকা বন্ধ রাখিতে 
হইবে, যেন সেই নাসাপুট দিয়া নিঃশ্বাস প্রবাহিত না হয়। এইব্ূপ 
কয়েক দিন দিবারাতি নিয়ত ( স্নানাহারের সমর ব্যতীত ) বন্ধ 'রাখিলে এ 
তিথির মধ্যে একেবারেই কোন রোগ ভোগ করিতে হইবে না। 

বদি অসাবধানতা বশতঃ নিঃশ্বাসের বাতিক্রমে কোন পীড়া জন্মে, তবে 
যে পর্য্যন্ত রোগ আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত শুরুপক্ষে দক্ষিণ এবং কৃষ্ণ 
পক্ষে বাম নাসিকায় যাহাতে শ্বাস বহন না হয়, এরূপ করিলে শীঘ্র রোগ 
আরোগ্য হইবে। গুরুতর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবন৷ থাকিলে অতি 
সামান্য ভাবে হইবে, মাব হইলে স্বন্ন-দিন মধ্যে আরোগ্য হঈবে। এরূপ 
করিলে রোগজনিত কষ্ট ভোগ করিতে ও চিকিংসককে অর্থ দিতে হইবে 
না। 


_নামিক! বন্ধ করিবার নিয়ম 


প্র 
মি _ ক শি “শশা 


নাসারন্ধে, প্রবিষ্ট হয় সেই পরিমাণ পুরাতন পরিষ্কার তুলা পু টুলি মত 
করিয়া, পরিষ্কৃত সক বস্দ্বারা মুড়িয়া দুখ শেলাই করিয়া দিবে । ই পু'টুলি 
দ্বারা নাসাছিদুমুখ এরূপে রুদ্ধ করিয়া দিবে, যেন সেই নাসিকা দিয় 
কিছুমাত্র শ্বাস প্রশ্বামের কাৰ্য্য না হইতে পারে। যাহাদের কোনদপ 
শিরোরে গ আছে কিন্বা নন্তিদ্ধ দূর্বল, তাহারা তুলা দ্বারা নাসার, রোধ 
না করিয়া, পরিষ্কার সুঙ্্ ন্যাকড়ার পুটুলি দ্বারা নাসিকা বন্ধ করিবে। 
যে কোন/কারণে যতক্ষণ বা যতণিন নাসিকা বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন 
হইবে, ততক্ষণ বা ততদিন অধিক শ্রমজনক কাযা, ধূমপান, টাংকারশন্দ 
দৌড়াদৌড়ি প্রন্থতি কর! কনক নছে। বঙ্গীয্ন ভাতৃবৃন্দের ঘধো যাহারা 
আমার ন্যায় তামকৃটের স্থরসাণ ধূমপানের স্থগুরাস্বাদে রসনাকে বঞ্চিত 
করিতে রাজী নহে, তাঁহারা যখন তামাক খাইবে, তখন নাকের পু টুলি 
খুলিয়া রাখিবে। তামাক খাওরা হইলে নাসারন্ধ, বস্ত্রাণি দ্বার! উত্তমরূপে 
মুছিয়া পূর্ধবৎ পু টুলি দিয়া নাসাছিদ্র বন্ধ করিবে। যখন যে কোন 
ক্কীরণে নাসিক! বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখনই এইরূপ নিয়মে 
কাৰ্য্য করিতে উপেক্ষা করিও না। যেন নূতন বা অপরিদ্ীত খানিকটা 
তুলা নাসাছিদ্রে গুজিয়া দেওয়া নী হয়। 


নিঃশ্বান পরিবর্তনের কৌশল 
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কার্যাভেনে ও অগ্ঠান্ত নান! কারণে এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকার 
বায়ুর গতি পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে ।' কখন কার্ধ্যান্যারী 
নাসিকার শ্বাস বহন আরম্ত হইবে বলিয়া! বসিঝ! থাকা কাহারই সম্ভবে না । 
স্বেচ্ছানুসারে শ্বাসের গতি পরিবর্তন করিতে শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য 
ক্রিয়া অতি সহজ, সামান্য চেষ্টায় শ্বাসের গতি পরিবঞ্তিত হয়। যথা 


ষেনাসিকার শ্বংস প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিপরীত নাসিকা 
বৃদ্ধাঙ্ুলি দ্বারা চাপির] ধরিয়া, যে এ শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিক 
দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে ; পরে সেই নাসিকা চাপিয়| ধারয়ী বিপরীত 
নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে; পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে 
নিশ্চরই শাসের গতি পৰিবন্তিত হইবে। যে নাসিকার শ্বাস বহিতেছে, 
সেই পার্থে শরন করিরা এরূপ করিলে অতি অল্প সময়ে শ্বাসের গতি, 
পরিবর্তন করিরা অন্ত নাসিকাঁয় প্রবাহিত করা যায়। এরূপ ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান না করিয়া যে নাসাপুটে শ্বাস বহিতেছে, কেবল সেই পার্থে কিছু 
সময় শরন করিয়া থাকিলেও শ্বাসের গতি পরিবন্তিত হয়। 

পা [ঠিক ! 1 গ্রন্থে যে যে স্থানে নিঃশ্বাস চান ay লিখিত 
করিবে। ধে স্বেচ্ছানুসারে a বায়ু রোধ ও রেচন রি পারে, রে 
পবনকে জর করিয়া থাকে। 


বশীকরণ 


| আধুনিক অনেক ব্যক্তিকে বশীকরণ-বিদ্যা শিক্ষার জন ব্প্রতা প্রকাশ 
করিতে দেখা যায় অনেকে সাধু-ন্লাসী দেখিলে আগ্রে ও প্রার্থনা 
করিয়া 'থাকে।' বশীকরণ-বিগ্যা তত্শান্ত্াদিতে যে*প উক্ত আছে, 
তদনুসারে যথাযথ কার্য্য সম্পন্ন করা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। বশীকর 
প্রকরণে নিঃস্বীসের মত সহজ ও অব্যর্থ ফলদায়ক আর কিছু নাই। 
পাঠকগণের অবগতির জন্য দু'একটী ক্রিয়া লিখিত হইল । 
চন্দ্ং সূর্য্য চাকৃষ্য স্থাপয়েজ্ভীবম গুলে । 
আজন্মবশগা বাম! কথিতোহয়ং তপোধনৈঃ। 
সুধানাড়ী (পিঙ্গলা ) দ্বারা চন্ত্রনাড়ীকে ( ইড়াকে ) আকর্ষণপূর্ক 
জদরস্থ বারুর সহিত সংস্থাপন করিয়া বে বামাকে ভাবনা করিবে, সেই 
রমণী আজীবন সাধকের বশীতৃত থাকিবে | 
জীবেন গৃহতে জীবো জানো জীবন্ত দীয়তে। 
৷ জীবস্থানে গতো জীবো বালাজাবনাস্তবশ্যকৃৎ ৷ 
॥ প্রথমে পূরক, পরে রেচক, তদনস্তর কুস্তক পুর:সর যে বামাকে চিন্তা 
করিবে, সে জীবনাবধি বশীভূত থাকিবে। 
রাত্রৌ চ যামবেলায়াং প্রস্থুপ্তে কামিনীজনে । 
ব্রহ্মবীজং পিবেদ যস্তু বালাজীবহরো নরঃ ॥ 
প্রহরেক নিশাযোগে কুলকুওলিনী দেবীর নিদ্রাকালে ব্রহ্ধবীজ অর্থাৎ 
শ্বাসবায়ু পান করিয়া তাহার বীজমন্ত জপ করিতে করিতে সাধক যে 


বশীকরণ ] যোগী গুরু; 


নায়িকাকে ভাবনা করিবে, সেই নায়িকা আজীবন তাহার, বশীভূত ' 
থাকিবে। 
উভয়োঃ কৃম্তক' কৃত! মুখে শ্বাসো নিয়তে | 
নিশ্চলা চ যদা নাড়ী দেবকন্যাবশং কুরু ॥ 

কৃম্তক পূর্বক মুখ দ্বারা নিঃশ্বাস বায়ু পান করিবে, এইরূপ করিতে 
করিতে বখন নিঃশ্বাসবায়ু স্তির হইয়া থাকিবে, তখন” যাহাকে ভাবনা 
করিবে, সেই বশীভূত হইবে । এই প্রক্রিয়ার দেবকন্তাকে পর্য্যন্ত সাধক 
বশীভূত করিতে পারিবে। 

বণীকরণ-প্রকরণে অনেক অবার্থ ফলপ্রদ ক্রিয়া লিখিত আছে; কিন্ত 
তৎসমস্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করা কর্তব্য বোধ করি না। পশু-প্রকৃতির 
মনুত্য স্বার পাশববৃত্তি চরিতার্থ দানসে ইহা প্রয়োগ করিতে পারে। যে 
কামনিপুর উত্তেজনার শিবোক্ত শান্্বাকোর অপবাবহার করে, তাহার 
তুল্য নারকী ত্রিজগতে নাই । অনেকে পুস্তকৃষ্টে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিতে গিগ্না ভগ্মোৎসাহ হই! শান্্বাক্যে অবিশ্বাসী হয়; কিন্তু রীতিমত 
অনুষ্ঠানের ক্রটীতে যে ফল হয় না, তাহা বুঝি উঠিতে পারে না।* 

বশীকরণ কার্যে মেষচর্খের আসন, কানদা নামক অগ্নি, মধু, স্বত ও 
থৈ দ্বারা হোম, .পূর্বমূথে বসিরা জপ, প্রথাল, হীরক বা মণির মালার 
অনুষ্ঠ অঙ্কুলি দ্বারা চালনা করিতে হয়; বায়ুতত্বের উদয়ে, দিবসের 
পৃর্ধভাগে, মেষ, কন্ঠ ধনু বা মীন লগ্নে উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, 
্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষ! নক্ষত্রে ; বৃহস্পতি বা সোমবারযুক্ত অষ্টমী, নবমী বা 
দশমী তিথিতে এবং বসন্তকালে ক্রিরামুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।- এই 


or 
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এক অধিকার ও কাধাবৃষ্টানগুলি মতপ্রণীত “তা'দ্বক গুরু” পুস্তকে বিশদ 
করিয়| লেগ! হইয়াঞ্ধে। অনধিকারী কেবলমাত্র কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানে ফল পাইবে, 
(বা? ১ 
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কার “বানী” দেবত৷ এবং কলিতে মন্তরমংখ্য চতুগুণ জপ. করিতে 
হয়। এইরূপ নিয়মে কাজ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফললাভ করিতে 
পারিবে। স্বেচ্ছানুসারে কাৰ্য্য করিতে যাইলে সুফল আশ! দুরাশা মাত্র । 
নির্দিষ্ট নিয়মে ক্রিয়া করিয়া! শাস্ববাক্যের সত্যতা উপলদ্ধি করিও ; কিন্ত 
সাবধান !- কেহ ‘যেন পাপানুসন্ধিংস্থ হইয়া এই কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
পরকালের পপ কণ্টকাকীর্ণ করিও না। 


০৫৯৬ 


বিনা উৎধে রোগ আরোগ্য 

অনিয়মিত ক্রিয়া দ্বারা যেমন মানবদেহে রোগোৎপত্তি হর, তেমনি 
ওষধ ব্যবহার না করিরাও আত্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা রোগ নিরাময়ের 
উপায় নির্ধীরিত আছে। আমরা সেই ভগবং-প্রদত্ত সহজ কৌশল 
জানি না বলিয়া দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ ও অনর্থক চিকিৎসককে অর্থ দিয়! 
থাকি। আমি দেশ পর্যটন কালে সিদ্ধযোগি-মহাত্মগণের নিকট বিনা 
_ষধে রোগ-শান্তির স্থকৌশল শিক্ষ! করি; পরে 'বহু পরীক্ষায় তাহার 
প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া সাধারণের উপকারার্থে তাহার মধ্য হইতে কতিপয় 
অপূর্ব কৌশল প্রকাশ করিলাম । পাঠকগণ পশ্চাল্লিখিত কৌশল অবলম্বন 
করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবে। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ, অর্থব্যয় 
কিথ্বা ওঁষধ দ্বারা উদর বোঝাই করিতে হইবে না। এই স্বরশান্ত্রোক্ত 
কৌশলে একবার আরোগ্য হইলে, সে রোগের আর পুনরাক্রমণের 
সম্ভাবনা নাই। পাঠকগণকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। 
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জল | রর. 1 

জর আক্রমণ করিলে কিন্বা আক্রমণের উপক্রম বুঝিতে পারিলে, তখন 
যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে । যে 
পর্যান্ত জর আরোগ্য ও শরীরপ্নুস্থ না হর, তাবৎ এ নাসিক! বন্ধ করিয়া 
রাখিতে হইবে । দশ পনর দিন ভূগিবাঁর মত জর গাঁ সাত দিনে নিশ্চয়ই 
আরোগা হইবে। আর জরকালে মনে মনে সর্বদা রূপার ন্যায় শ্বেতবর্ণ 
ধান করিলে শীঘ্র ফল লাভ হয়। 

নিসিন্দার মূল রোগীর হাতে বাধিলে সর্বিধ জর নিশ্চয়ই আরোগ্য 
হইয়া থাকে । 
পাল লব 

শ্বেত অপরাজিতা কিম্বা বকফুলের কতকগুলি পাতা হাতে রগ ড়াইয়া 
কাপড় দিয়! মুড়িয়! পুটলি করিয়া, জরের পালার দিন ভোর বেলা হইতে 
ঘ্রাণ লইলে পালাজর বন্ধ হইবে। 
মাখাধধ কা 

মাথা ধরিলে দুই হাতের কন্ুইয়ের উপর কাপড়ের পা’ড় বা দড়ি দ্বার] 
কসিয়া বাধিয়। রাখিলে পাঁচ সাত মিনিটে মাথাধর! আরোগ্য হইবে। 
এরূপ জোরে বাধিতে হইবে যেন রোগী হাতে অত্যন্ত বেদন' অনুভব 
করে। যন্ত্রণা আরোগ্য হইলে বাধন খুলিয়া দিবে । 

আর একরূপ মাথাধরা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ জাধ কপালে 

ধর! বলে। কপালের মধ্যস্থান হইতে বাম বা দক্ষিণ দিকের অর্ধেক 
কপাল ও মস্তকে ভয়ানক ন্ত্রণা অন্তুভূত হয়। প্রায়ই এই পীড়া সুষ্যোদয 
কালে আরম্ভ হইয়া, বেলা যত বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রণাও তত বাড়িতে থাকে ; 
'অপরাঙ্কে কমিয়া যায়। এই রোগে আক্রমণ করিলে যে পার্বের কপালে 
যন্ত্রণা হইবে, সেই পার্গের হাতে কন্নর়ের উপর পূর্বোক্ত প্রকারে জোরে 
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বাঁধিয়। রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে যন্ত্রণা উপশম ও রোগ শাস্তি হইবে। 
পরের দিন যদি আবার মাথা ধরে এবং প্রত্যহ একই নাসিকায় নিঃশ্বাস 
রহন কালে মাথাধরা আব্ন্ত হয়, তবে মাথাধরা বুঝিতে পারিলেই সেই 
নাসিকা বদ্ধ করি! দিবে. এবং পূর্ব্বমন্ত হাত বাশির! দিবামাত্র আরাম 
হইবে। আধ কপালৈ মাথাবরাঘ এই ক্রিয়া করিলে- আন্র্যা ফল দেখিয়। 
বিশ্মিত টপ সন্দেহ নাই । 
শিক 
শির: জি রোগী ভোরে শা! হইতে উঠিয়াই হি দিয়া শীতল 
জল পান করিবে ; ইহাতে মস্তিষ্ক শী শীতল থাকিবে, মাথা ধরিবে না বা সনি 
লাগিবে না। এই ক্রিয়া বিশেষ কঠিনও নহে । একটী পাত্রে শীতল জল 
রাখিয়া তাহার মধ্যে নাসিকা ডুবাইরা দিয়া দীরে ধীরে গলার ভিতর জল 
টানিতে হয়। অত্যাসে ক্রমশঃ সহজ হইয়া! যায়। এই পীড়া হইলে চিকিৎ- 
সক রোগীর আরোঁগা-আশী পরিত্যাগ করে : রোগীও বিষম কষ্ট পাইর। 
থাকে; কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভ 
 করিবে। 
উদ্গল্লামস, অক্গীর্ণ।লি- 
অর, জলখাবার প্রভৃতি যখন যাহ! আহার করিবে, তাহা দক্ষিণ 
নাসিকায় শ্বাস বহনকালে করা কর্তবা। প্রতাহই এই নিয়ম আহার 
করিলে অতি সহজ জীর্ণ হয়, কখনও "জীর্ণ রোগ জন্মিবে না। যাহারা 
এই রোগে কষ্ট পাইতেছে, তাহারাও প্রতাহ এই নিয়মে আহার করিলে 
ুকতদ্রব্য পরিপাক হইবে এবং ক্রমে রোগও আরাম হইবে। আহারান্তে 
কিছু সময় বামপার্শে শয়ন করিবে । যাহাদের সময় অল্প, তাহারাও 
আহারান্তে যাহাতে দশ পনর মিনিট দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, 
এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে । অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিয়মে তুলা দ্ব রা বাম 
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নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে। গুরু ভোজন হইলেও এই নিয়মে শীঘ্র জীর্ণ 
হয়। < js 
এ হিরিভাবে বসিয়া একদৃষ্টে নাভিমগুলে দৃষ্িপূর্বক নাভিকন্দ ধ্যান 
করিলে এক সপ্তাহে উদরাময় আরোগ্য হইয়া থাকে। 
শ্বাসরোধ পূর্বক নাভি আকর্ষণ করিয়া নাতির, গ্রদ্থিদেশ 'একশত বার 
মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিলে, আমাদি উদরাময় সঞ্জাত সকল পীড়া আরোগা 
হয় এবং জঠরাগ্জি ও পরিপাকশক্তি বন্ধিত হর। 
লাহ! | | 
রাত্রে শব্যার শয়ন করি? এবং প্রাতে শধ্যাত্যাগের সময় হস্ত ও পদ 
সঙ্কোচ করিয়া! ছাড়িয়া দিবে । আর এপার্ধে ওপার্খে আড়ামোড়া ফিরিয়া 
সর্বশরীর সঙ্গোচন ও প্রসারণ করিতে থাকিবে প্রত্যহ চারি পাঁচ মিনিট 
এরূপ করিলে প্লীহা যরুৎ আরোগ্য হইবে। চিরদিন এইরূপ অভ্যাস 
থাকিলে প্লীহ| যকত রোগের জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। 
দম্তব্বেপ ' 0 
প্রত্যহ যতবার মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, ততবার ছুই পাটা দাত, 
একর করিয়া! একটু কোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। যতক্ষণ মল কিনব ৃত্ 
নিঃসরণ হয়, ততক্ষণ দাঁতে দাতে চাপিয়া রাখা কর্তব্য। ছুই চারি দিন 
এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে শিথিল দন্তমূল দৃঢ় হইবে । চিরদিন এইরূপ 
অভ্যাস রাখিলে, দন্তমূল দৃঢ় ও দীর্ঘকাল কাধ্যক্ষম থাকে এবং দত্তের 
কোনরূপ গীড়। হইবার ভয় থাকে না। 
ফ্ৰি দল = 77 
বুকে, পিঠে বা পার্শ্বে-_যে কোন স্থানে ফিক্বেদনা বা অন্ত কোন 
প্রকার বেদনা হইলে, যেমন বেদনা বুঝিতে পারিবে, অমনি কোন্‌ নাসি- 
কায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই নাসিক! বন্ধ করিয়! 
দিও, তাহা হইলে.ছুই চারি মিনিটে নিশ্চয়ই বেদনা! আরোগ্য হইবে। 


বা 
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হা 

যখন হাঁপানি বা শ্বাস প্রবল হইবে, তখন বে নাসিকা' নিঃশ্বাস 
বহিতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া অন্য নাসিকায় নিঃশ্বাসের গতি প্রব- 
ভ্তিত করিবে; তাহা হইলে দশ পনের মিনিটে টান কমিয়া যাইবে। 
প্রতিদিন এইরূপ রিলে একমাস মধ্যে পীড়া শান্তি হইবে । দিবসের 
মধ্যে যত অধিক সময় এ ক্রিয়া করিবে তত শীঘ্র এ রোগ আরোগ্য 
হইবে। হাঁপানির মত কষ্টদায়ক গীড়া নাই; হীপানি বুদ্ধির সময় এই 
নিয়ম পালন করিলে, কোনরূপ ওবধ ন| পারদ, :করিয়াও আশ্চর্য্যরূপে 
আরোগ্য হইবে । 
স্বাতি-_- 

প্রত্যেক দিন আহারাস্তে চিরুণী দ্বারা মাথা আ্বাচ ডাইবে। এরূপভাবে 
চিক্ুণী চালনা করিবে যেন মস্তকে চিরুণীর ফাট। স্পর্শ হয়। তৎপরে বীরা- 
সনে অর্থাৎ দুই পা পশ্চাৎ দিকে মুড়ির তাহার উপর চাপিয়। পনের মিনিট 
বসিয়! থাকিবে। প্রত্যহ ছুই বেল! আহারের পর এরূপ বসির থাকিলে 
যতদিনের বাত হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ্রূপভাবে 
বসিয়া পান তামাক খাইতেও ক্ষতি নাই। সুস্থ ব্যক্তি এ নিয়ম পালন 
করিলে বাতরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না; বলা বাহুল্য, রবারের 
চিরুণী ব্যবহার করিও না । 
চ্্ষুল্পো গল 

প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সর্বাগ্রে মুখের ভিতর যত জল 
ধরে, তত জল রাখিয়া, অন্য জল দ্বার চক্ষুতে বিশবার ঝাপ টা দির 
ধুইয়া ফেলিবে। 
_ প্রত্যেক দিন ছুই বেলা আহারাস্তে আচমন সময় অস্ততঃ সাতবার 
চক্ষুতে জলের ঝাপ টা দিবে। 


তা উল সিসি চট চত ছিল ভল সলা সলা এল 8 ১ শি পি পালা ও পালি ৩৩ লাল লাখ লা পা ত সিসি নিাছপাসপাি্সাসিলা লাস ছি 


যতবার মুখে । জল নে ততবার চক্ষু ও কপাল ৷ ধুইতে ভুলিবে না। 
প্রতাহ সীনকালীন তৈল-মর্দনের সময় অগ্রে দুই পায়ের ' হি 
নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে তৈল মাথিবে। | 
এই কয়েকটা নিরম চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপকারী । ইহাতে দৃষ্টিশক্তি 
সতেজ ও চক্ষু নিগ্ধ থাকে এবং চক্ষুর কোন পীড়া হইবা সম্ভাবনা থাকে 
না। চক্ষু মন্ুষ্ের পরম ধন; অতএব হি নিয়ম পালন করিতে 
কেহ ওঁদাস্ত করিও না | 


শপ এক লা = পাপা ক এ 


বর্ষফল নির্ণয় 
- ৯07৭ 

চৈত্রমাসীয় শুরাপ্রতিপদ তিথির দিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ চান্দ্র বংসর 
আরম্ত হইবার সময়ে এবং দক্ষিণ।যণ ও উত্তরায়ণ প্রারস্তে বিচক্ষণ ব্যক্তি- 
গণ তন্বসাঁধনের ভেদাভেদ নিরূপণ ও নিরীক্ষণ করিবে । যদি ওঁ সময়ে 
চন্দ্র নাড়ী প্রবাহিত হয় এবং পৃথিবীতত্ব, জলতত্ব কিম্বা বাযুতত্বের উদয় 
হয়, তাহা হইলে বন্তুমতী সর্বশস্তশালিনী হইয়া দেশে সুতিক্ষ উপস্থিত 
হইবে । আর যদি অগ্নিতত্রের কি আঁকাশতত্বের উদয় পরিলক্ষিত হয়, তবে 
পৃথিবীতে বিষম ভয় ও ঘোর দুর্ভিক্ষ, হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে যদি 
সুুয়া নাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সর্বকাধ্য পণ্ড, পৃথিবীতে 

রাষ্্রবিপ্লব, মহারোগ ও কষ্ট যন্ত্রণাদি উপস্থিত হইয়া থাকে । 
-সংক্রমণ দিনে অর্থাৎ মহাবিষুব-সংক্রাত্তির দিন প্রাতঃকালে যদি 
পৃথিবী-তত্বেরউদয় হয়, তাহা হইলে অতিবৃষ্টি, রাজ্যবৃদ্ধি, সুতিক্ষ, সুখ 


২৮ 
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সৌভাগ্য বৃতি এবং বং পৃথিৱী বহশন্তশালিনী হয় হয়। জলতত্বের চিজ শি 
ফল জানিবে। যদি অগ্নিতত্তের উদয় হর, তবে দুর্ভিক্ষ াষ্ট্বিপ্লব, অল্পবৃটি 
এবং দারুণ রোগোৎপন্তি হইয়া থাকে। বায়ুতত্বের উদয় হইলে উৎপাত, 
উপদ্রব, ভয়, অতিবৃষ্টি কিঘ্বা অনাবুষ্টি উপস্থিত হয়, আর আকাশতত্বের 
উদয়ে মানবের উদ্জার, সন্তাপ, জর ও ভয় এবং পৃথিবীতে শশ্তহানি হইয়া 
থাকে। ৮ 
পূর্ণে প্রবেশনে শ্বাসে স্ব-স্ব-তত্বেন সিদ্ধিদঃ। 
-ম্বরোদর শাসন 
মেষ সংক্রান্তি কালে যখন যেদিকেই নাসাপুট বারপূর্ণ থাকে অথবা 
নিঃশ্বাস-বারু প্রবেশ করে, সেই সময়ে যদি সেই সেই নাসিকায় নিদ্দিষ্ট মত 
তত্ব সকলের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরের ফল শুভজনক হইয়া 
থাকে। অন্যথায় অশুভ জানিবে। 


পা পা পলা পাপ 


যাত্রা-প্রকরণ 
কোনস্থানে কোন কার্যোপলক্ষে যখন যাত্রা করিবার প্রয়োজন হইবে, 
তখন যেদিকের নাসিকাগ্ম নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে 
বাড়াইয়। যাত্রা করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
বামাচারপ্রবাহেন ন গচ্ছেৎ পুর্ব উত্তরে । 
দক্ষনাঁড়ী প্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্যপশ্চিমে ॥ 
--পবন-বিজ্য়-স্বরোদয় 


ae লই পচ AY লট পাচ লরি পাঁচ পিং শো ছি পদ ক PN OAS 


যাত্রাপ্রকরণ | যোগী গুরু | ২০৩ 


SOA পাস পি, পি ছি পি পা পাত পি লা, EN পর পথ তি গাছ পদ PA ত% লিখি পাস 25০৯, ALFA AN TN 6১ পাস লী AN শী এটি তত পাঁচ লরি পরি, লা পাতি MAS 


যখন বান নাদিকার * শ্বাস চলিতে থাকিবে, তখন পূৰ্ব্ব ও উত্তর দিকে 
গমন করিবে ন! এবং যখন দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, 
তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাত্রা করিবে না। ওঁ সকল দিকে ও ওঁ 
সময়ে যাত্রা করিলে মহাবিপ্ন উপস্থিত হইবে, এমন কি যাত্রাকারীর আর 
গৃহে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না । 
যদি সম্পদ-কাধ্যের জন্য যাত্রা করিতে হয়, তাহ! হইলে ড়া. নাড়ীর 
বহন কালে গমন করিলে শুভফল লাভ করিতে পারাব। আর যদি কোন 
রূপ বিষম অর্থাৎ ক্র,ব কর্ম্ম সাধনের জন্তু গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা 
হইলে যখন পিঙ্গল! নাড়ী প্রবাহিত হইবে, সেই সময় যাত্রা করিলে সিদ্ধি- 
লাভ হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি শুক্র ও শনিবারে কোন স্থানে গমন করিলে 
নতিকাতে সাতবার, আর অন্য যে কোন বাৰে যাত্রা করিতে হইলে একা- 
দশবার ভূতলে পাদ প্রঙ্গেপ করতঃ যাত্রা করিবে, কিন্তু বৃহস্পতিবারে কোন 
কার্ধ্ে গৃহ হইতে বিগত হইলে অর্দপদ মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া যাত্রা 
করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারা বায়। কোন কার্য্যোদ্দেশ্যে যদি 
নাঘ্ব গমন করিনার আবশ্যক হয়, কুশল কার্ষোই হউক, শক্রদহ ক্লহেই 
হউক, কি কোন ক্ষতি নিবারণার্থে ই হউক, যাত্রা করিতে হইলে তৎকালে 
বেদিকের নাসিকার নিঃশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই দিকের 
অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে হইবে, পরে সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া সে 
সমরে চন্দ্র নাড়ী বহিতে থাকিলে চারিবার এবং সূর্যা নাড়ী বহিতে থাকিলে 
পাচবার মৃত্তিকাতে পদনিঙ্গেপ করিয়। গমন করিবে। এইরূপ নিয়মে 
বাত করিলে তাহার সহিত কাহারও কলহ হয় না এবং তাহার কোন 
হানিও হয় ন! ; এমন কি তাহার পায়ে একটা কণ্টকও বিদ্ধ হয় না! সে 
বাক্তি সর্ব আপদ-বিপদ-বিবর্জিত হইয়া সুখে, স্বচ্ছন্দে নিকুদেগে গৃহে 
প্রতণগমন করিতে পারে, শিববাকো সন্দেহ নাই L 
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কোন কোন স্বরতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত বলেন, দূরদেশে যাত্রা করিতে হইলে 
চন্দ নাড়ীই মঙ্গলজনক এবং নিকটস্থ স্থানে গমন করিতে হইলে সূর্ধ্যনাড়ীই 
কল্যাণকর । স্বর্য্যনাড়ী দক্ষিণ নাসায় প্রবেশ কালে যাত্রা করিতে পারিলে 
শীঘ্রই কার্যোদ্ধার হইয়া থাকে । 


শাক্রমা"প্রাণপবনং সমারোহেত বাহনম, 
সমুস্তরং পদং দত্বা সর্ববকাধ্যাণি সাধয়েৎ ॥ 
_-শ্বরোদয় শান 
কোনরূপ যানারোহণ করিয়া কোন কাধ্যে গমন করিতে হইলে, প্রাণ- 
বায়কে আকর্ষণ, করিয়া গমন করিবে, তংকালে যে দিকের নাসায় শ্বাস 
বহন হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া ষানারোহণ করিবে ; তাহ! 
হইলে কাধ্যসিদ্ধি হইবে । কিন্তু বাধু,. অগ্নি বা আকাশতত্বের উদয়ে 
গমন করিবে না। স্বর-জ্ঞানানুসারে যাত্রা করিলে, ইভযোগের জন্য 
ভট্টাচার্য্য মহাঁশরদিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না। 


এলি 
গাতাধান 
ক — 
খতুর চতুর্থ দিবস হইতে যোড়শদিন পর্যন্ত গর্ভধারণের কাল। খাতু- 
ন্নাতা স্ত্রী সূর্য্য-চন্দ্র সংযোগে পৃথিবীতত্ব কি জলতত্বের উদয়কালে শঙ্খবন্প। 
৪ গোষ্ধগ্ধ , পান করতঃ স্বামীর বামপার্থে শয়ন করিয়া স্বামীর নিকট পুল- 
কামনা করিবে। ্ধ্য নাড়ী ও চন্দ্রনাড়ীকে একত্র সংযুক্ত করতঃ ঝড় 
রক্ষা করিলে পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয় না। চন্দর-হ্্য সংযোগ অর্থা 
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রাত্রিকালে যখন পুরুষের সূর্ধ্যনাড়ী বহিবে, তখন যদি স্ত্রীর চন্দ্রনাড়ী বহে, 
তবে সেই সময়ে উভয়ে সঙ্গত হইবে । 
বিষমাঙ্কে দিবারাতৌ বিষমাঙ্কে দিনাধিপঃ । 
চন্দ্রনেত্রাগনিতত্বেষু বন্ধ পুক্রমবাপ্ন,যাঁৎ ॥ 
*_স্বরোদয় শান্ত 
কি দিবা, কি রাত্রিতে যদি স্ুযুয্নানাড়ী বহিতে থাকে, অথবা সুর্ধানাড়ী 
বহে, আর সেইকালে যদি অগ্নিতত্বের উদয় হয়, সেই সময় খতুরক্ষ। হইলে 
বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হইবে। যখন স্ুযুষ্নানাড়ী দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত 
' হয়, সেই সময় খাতুরক্ষা করিলে পুন্র জন্মিবে, কিন্তু হীনাঙ্গ ও কৃশ হইবে । 
স্্রী-পুরুষের একই নাসায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত থাকিলে, গর্ভ হইবে না। 
জলতত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি 
হইবে, সে ধনী, সুখী ও ভোগী হইবে এবং তাহার যশঃকীত্থি দিগ দিগস্ত- 
ব্যাপিনী হইবে। পৃথিবীতত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে সন্তান অতি ধনী, 
সুখী ও সৌভাগাশালী হইবে। পৃথিবী-তত্বের উদয়ে গর্ভ হইলে পুত্র এবং 
' জল-তত্বের উদয়ে গর্ভ হইলে কন্যা! জন্মিয়া থাকে । অগ্নি, বাহু ও আকাশ- 
তব্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে গর্ভপাত হইবে, অথবা সেই গর্ভ হইতে 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইব! মাত্র বিনষ্ট হইবে । 


কাষ্য মিদ্ধি করণ 


পপ ৫ এক 


কোন কার্য সিদ্ধির জন্ত কাহারও নিকট গমন করিতে হইলে, যে 
নাসিকায় শ্বাস বহন হইতেছে, সেই দিকের পা আগ্রে বাড়াহয়া গমন | 
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করিবে | - কিন্ত বায়, জি কিছ আকাশ-তস্বের ই উদয়ে য়ে বাতা করিবে না। 
তদনস্তর গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত 
হইতেছে, যাহার নিকট হইতে কার্য সিদ্ধি করিতে হইবে; তাহাকে সেই 
দিকে রাখিয়া কথাবার্তী বলিলে নিশ্চয়ই কার্ধা সিদ্ধি হইবে । চাকুরি 
প্রভৃতির উমেদারী করিতে যাইয়| এই নিয়মে কার্য করিলে সফল লাভ 
করিতে পারিবে | 

মোকদ্দন| প্রভৃতি কার্যে উপরোক্ত নিয়মে বিচারকের নিকট এজা- 
হারাদি প্রদান করিলে মোকদমায় জয়লাভ করিত পারা যায়। 

প্রভু বা উর্দ্ধতন কর্মচারীর সহিত যখনই কথা বপিবার প্রয়োজন 
হইবে, তখন বে নাসিকার নিঃশ্বাস বায়ু প্রবাহিত থাকিবে, তাহাদের সেই 
পার্শ্বে রাখিয়। কথাবার্তা বলিবে, তাহা হইলে মনিবের প্রিয়পাত্র হইতে 
পারিবে । দাসত্ব-উপজীবী ব্যক্ভিগণের পক্ষে ইহা কম সুবিধার বিষর নৃহে। 
তাহাদের সযত্বে এই ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়! কর্তব্য । 

যে দিকের নাসিকার নিশ্বাস বাবু বহিতে থাকে, সেই দিক আশ্রয় 
পূর্বক বে কোন কাৰ্য্য করিবে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । 
কি: & 


np TEE 
শক্রে বণীক;" 
ক 
কার্যে তদ্ধিপরীত ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে । অর্থাৎ যে নাসিকায় 
নিঃশ্বাস বায়ু বহিতে থাকিবে, শত্রুকে তাহার বিপরীত পার্থে রাখিয়া 


কথাবার্তা বলিবে, তাহা হইলে ঘোর শক্রও তোমার অনুকূলে কার 
এটা 
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উভয়োঃ কুম্ভ কং কুত্বা মুখে শ্বাসে! নিপীয়তে 
নিশ্চলা চ যদ! নাড়ী ঘোরা বশং কুরু ॥ 


পপি রঃ & 
NAN AAA পা পা ae 


_পবন-বিজয় স্বরোদয় 
কুম্ভক পূর্বক মুখ দ্বারা নিঃশ্বাস বায়ু পান করিবে, এইরূপ করিতে 
করিতে যখন নিঃশ্বাস বায়ু স্থির হইয়! থাকিবে, তথন*শক্রকে চিন্তা করিবে, 
তাহা হইলে ক্রমশঃ ঘোর শত্রুও তাহার বশীভূত হইর1 থাকিবে । চন্দ্রনাড়ী 
বহন সময়ে বামদিকে, হুধ্যনাড়ী বহিবার কালে দক্ষিণ দিকে এবং সুধূয়না 
চলিবার কালে মধ্যভাগে থাকিয়া কাধ্য করিলে বিবাদে জয় লাভ করিতে 
পারা যায়। | 
যর নাড্যাং বহেদ্বায়ুস্থদন্তঃ প্ৰাণমেব 5) 
আকৃবা গচ্জেৎ কর্ণান্তং জয়ত্যেব পুরন্দরম ॥ 
-_যোগ-স্বরোদয় 
যে নাড়ীতে বায়ু বহন হয়, তন্মধ্যস্থিত প্রাণবায়ুকে আকর্ণ আকর্ষণ 
পূর্বক যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের চরণ অগ্রে 
ক্ষেপণপুরঃসর গনন করিলে শত্রুকে পরাভব করিতে পারিবে ৷ 


অগ্নি নির্বাপণের কোশল 
| Ex ad 
বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর আগুণ লাগিয়া! অনেকের সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। 


নিয়লিখিত উপায়টী জানা থাকিলে অতি সহজে ও অত্যান্চধ্যরূপে আগ 
নির্বাপিত কর; যায়। 
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আগুণ লাগিলে। যে দিকে তাহার গতি, সেই দিকে বাড়াই হে ষে 
নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করি! নাসিকা 
দ্বারাই জল পান করিবে । একটী ছোট ঘটিতে করিয়া যাহার তাহার দ্বারা 
আনীত জলে এ কাৰ্য্য হইতে পারে । তদনস্তর সপ্ত রতি জল 
“উত্তরাস্তাঞ্চ দিগ ভাগে মারীচো নাম রাক্ষস | 
তস্তয মুক্রপুরীষাত্যাং হুতে৷ বহ্নিঃ স্তম্ভ স্বাহ। ॥৮ 
এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । এই কাধ্যটা না 
করিয়া কেবল মাত্র উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সুফল লাভ 
কারতে পারিবে । আমর! বহুবার ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত 
হইরাছি ; অনেকের ধম-সম্পন্তিও রক্ষা হইয়াছে । 


চি 


পরিষ্কার করিবার কৌশল 
+E} 


যখানিয়মে প্রতাহ শীতলীকুম্তক করিলে কিছুদিনে শরীরের রক্ত 
পরিষ্কার ও শরীর জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। শীতলীকুম্ভকের নিয়ম__ 


জিহবয়! বায়ুমাকুষ্য উদরে পুরয়েচ্ছনৈঃ । 
ক্ষণ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাত্যাং রেচয়েৎ পুনঃ ॥ 
-গোরক্ষসংহিতা 
্ ধা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ ঠোঁট দুখানি সরু করিয়া 
বাহিরের বাতাস ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপন আপন 
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দম্ঠোৰ বাৰু টানিরা মুখ বন্ধ করতঃ ঢোক গিলিবার গত করিয়া বাযুকে . 
উদরে চালনা কর; পরে ক্ষণকাল ওঁ বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা ধারণ করিয়। 
উভয় নাস দ্বারা রেইন করিবে। এইরূপ নিয়মে বারম্বার বাযু টানিলে 
কিছুদিন পরে রক্ত পরিষ্কার এবং শরীর কনর্পসনৃণ কান্তি-বিশিষ্ট হইবে। 
শীতলীকুন্তক করিলে অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মিষ্তে পারে না । চর্ম 
রোগ প্রন্থৃতি রোগে রক্ত পরিষ্কারের জন্য নালসা ব্যবহার ন! করিয়া, 
তংপরিবর্তে এই ক্রিয়া করিয়া দেখিবে, সালসা৷ অপেক্ষা নল স্থারী সুফল 
লাভ করিতে পারিবে 4) 
প্রত্যহ দিবা-রানের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারি বার পাঁচ সাত মিনিট 

গ্িরভাবে বলিয়া উরূপে মুখ দিয়া বায়ু টানিতে ও নাসিকা দ্বারা ছাড়িতে 
হইবে। ফলে যত বেশী বার এরূপ করিতে গারিবে, তত শীঘ্র সুফল লাভ 
করিবে, সন্দেহ নাই । | 

ময়লা, আবর্জনাদিপূর্ণ বায়ুদ্ষিত স্থানে, বৃক্ষতলে, কেরোসিন তৈল 
দ্বারা আলো-জালিত গৃহে ও ভুক্তদ্রবা পরিপাক না হইলে এই ক্রিয়া কর! 
কর্তব্য নহে। বায়ু রেচনান্তে হাপাইতে না হয়, ততপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য . 

রাখিবে। বিশুদ্ধ বাধুপর্ স্থানে স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধীরে জা 
ও পূরকের কাধ্য করিবে। 

ও প্রক্রিয়ায় দুর্জয় শূলবেদনা এবং বুক, পেট প্রভৃতিতে যে কোন 
আত্যন্তরীণ বেদনা থাকিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। 


স্ফস্পলকিলিউিচশ 
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১। জ্বর হউক, কিম্বা কোন প্রকার বেদনা, কি ক্ফোটক, ব্রণাদি 
যাহাই হউক, কোনরূপ পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে পা রূলে তখন যে নাসিকায় 
শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই নাসিকা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিবে । যত- 
ক্ষণ বা যতদিন শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন সেই নাক 
বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শীঘ্র শরীর সুস্থ হইবে, বেশীদিন 
ভূগিতে হইবে না। 

২। রাস্তা চলিয়া বা কোন প্রকার পরিশ্রমজনক কাধ্যান্তে শরীর 
শ্ৰান্ত ক্লান্ত হইলে অথবা তজ্জনিত ধাতু গরম হইলে দক্ষিণ গার্খে কিছুক্ষণ 
শয়ন করিয়া থাকিবে ; তাহা হইলে অচিরে--অতি অল্প সময়ে শ্রান্তি 
ক্লান্তি দূর হইয়া শরীর সুস্থ হইবে। 

৩। প্রত্যহ আহারান্তে আচমন করিয়া চিরুণী ছার! চুল আাচড়াইবে। 
চিরুণী এমন ভাবে চালাইবে যে, তাহার কীট। মস্তক স্পর্শ করে। ইহাতে 
শিরঃপাড়া ও উদ্ধাগ সম্বন্ধীয় কোন পীড়া এবং বাতব্যাধি জন্মিবার ভর 
থাকিবে নাঁধ এরূপ কোন পীড়া থাকিলেও তাহা বৃদ্ধি হইবে না; বরঞ্চ 
ক্রমে আরোগ্য হইবে। শীঘ্র চুল পাকিবে না! 

৪। প্রখর রৌদ্রের সমর কোন স্থানে যাইতে হইলে, রুমাল বা চাদর 
তোয়ালে প্রভৃতির দ্বার! কর্ণ দুইটা আচ্ছাদন করিয়া, রৌদ্রমধ্যে হাটিলে 
রোদ্রজনিত কোন দোষ শরীর স্পর্শ করিবে না এবং রৌদ্রতাপে শরীর 
তাপিত বা ক্লিষ্ট হইবে না। কর্ণ দুইটা এরূপে আচ্ছাদন করা কর্তব্য যে, 
সমস্ত কাণ ঢাকা পড়ে এবং কাণে বাতাস না লাগে। 

(| ম্মরণশক্কি হাস হুইলে, মন্তকের উপর একখানি কাষ্ঠকীলক 
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রাখিয়া তান: উপর ২ জার একথগ্ড রা রাখিয়া খয়া, বীর ধীরে তাহাতে 
আঘাত করিবে । 


পর্ভ। প্রতাহ অর্দপণ্টা পল্মাসনে বসিয়া দ্সমাল জিহ্বাগ্র চাপিয়া 
রাঁখিলে সর্কব্যাধি বিনষ্ট হয়। | 

“শ। ললাটোপরি পূর্ণচন্দ সদৃশ জো তধ্যান কাঁরলে আয়ু বৃদ্ধি হয় 
এবং কুষ্ঠাদি আরোগা হয়। সর্বদা দৃষ্টির অগ্রে পীতবর্ণ উজ্জল*জ্োতিধণান 
করিলে বিনা ওঁষধে সর্বরোগ আরোগা ও দেহ বলিপলিবিহীন হয়। 
মাগা গরম হইলে বা ঘুরিতে থাকিলে মস্তকে শ্বেতবর্ণ বা পূর্ণ শরচ্চন্দ ধ্যান 
করিলে পাচ সাত শিনিটে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে গাইবে । | 

৮ | তষ্গর্ত হইলে জিহবার উপরে ময্নরসনিশিষ্ট দ্রবা আছে, এইরূপ 
চিন্তা করিবে। শরীর উদ্চ হইলে শীতল বস্তুর এবং শীতল, হইলে উষ্ণ 
নস্ঘপ ধ্যান করিনে। 

৯ শপতাহ তইবেল!| স্বিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া! নাভিদেশে একদষ্টে 
চাঙিয়া, নাভিতে বায়ু ধারণ ও নাভিকন্দ ধ্যান করিলে অগ্নিমান্দা, 
দরারোগ্য অজীৰ্ণ ও উৎকট অভিসার ইত্যাদি সর্ম্প্রকার উদরামর নিশ্চয় 
আরোগা এনং পরিপাকশক্জি ৫:জঠরাগ্ি বন্ধিত হয়। 

১০] প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যে নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত 
হইবে, সেই দিকের করতল মুখে সংস্থাপন করিব! শয্যা হইতে উঠিলে 
বাঞ্চাসিদ্ধি হইয়া থাকে । 

১১ । রন্ড অপাগার্গের মূল হস্তে ধারণ করিলে ভূতপ্রেতাদিসস্তৃত 
মর্ধবিধ জর বিনষ্ট হয়। 

১২। তেঁতুলের চারা তুলিয়া তাহার মূল গর্ভিণীর সম্মুখন্থ চুলে 
বাধিয দিবে, যাহাতে এ মূলের গন্ধ নাসারদ্ধে প্রবিষ্ট হয় ; তাহ! হইলে 
মী তৎক্ষণাৎ সুখে প্রসব করিবে। প্রসবাস্তে চুল সমেত ওঁ তেতুলমূল 
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কাচি দারা কাটিয়া ফেলিও, নতুবা প্রসথুতির নাড়ী পর্যন্ত বাহির হইবার 
সম্ভাবনা। যখন গর্তিণী প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, সে সময় 
বাস্ত না হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিও । শ্বেত পুনর্ণবার মুল চূর্ণ 
করিয়া জননেন্সিয়ের ভিতর দিলে গর্ভিণী শীগ্র স্্থে প্রসব করিতে পারে। 
+১৩। যে দিবাল্ডাগে বাম নাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় 
শ্বাস বহন রাখে, তাহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না, আস্ত দূরীভূত ও 
দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। দশ পনর দিন তুলা দ্বারা একসপ অভ্যাস 
করিলে, পরে আপনা হইতেই ইন্ধপ নিয়গে নিঃশ্বাসের গতি হইবে। 

১৪। প্রাতে ও বৈকালে কাগ জি লেবুর পাতার ঘ্রাণ লইলে পুরাতন 
ও ঘুম্ঘুসে জর আরোগা হয়। 

১৫। প্রত্যহ একচিত্তে শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণাদির ধান করিলে 
দেহস্থ সমস্ত বিকার নষ্ট হয়। এই জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হিন্দুর 
॥ নিভাধোর | ব্রাঙ্গণগণ .নিয়গিত ত্রিসন্ধা করিলে সর্বরোগ মুক্ত 
হইয়া সুস্থশরীরে জীবন যাপন করিতে পারেন। দুঃখের বিষর, 'অন্মন্দেশীয় 
 ্বিজগণের মধ্যে অনেকে সন্ধাদি করিয়া সময়ের অপবার করে না | যাহারা 
করে, তাহীরাও উপযুক্তরূপে সন্ধ্যাদি করিতে জানে নী। সন্ধ্যার উদ্দেশ্য 
কি--এসন কি সন্ধ্যা ye) অর্থাদি পর্যান্ত জানে না; প্রাণায়ামাদিও 
উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। সন্ধ্যার সংস্কৃত বাক্যাবলী আওড়ান্‌ এই 
পর্যন্ত-_নতুব! সন্ধ্যাদি দ্বারা বি করিতেছে, ছাইভন্ম, মাথামুণ্ড কিছুই 
বুঝে না। আমার বিশ্বাস, ভাব হৃদয়গ্গণ না হইলে ভক্তি আসিতে পারে 
না; রূপ সন্ধ্যা করা অপেক্ষা ভক্তিযুত-চিত্তে আপন ভাষায় হৃদয়ের 
প্রার্থনা তগবান্কে জানাইলে অধিক সফলের আপা করা যায় পরমেশ্বর 
মার তো মহারাষ্টরীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই যে, সংস্কৃত ভিন্ন বার্ধালা 
শব্দ বুঝতে পা রবেন না! সন্ধ্যার প্রাণারাম যেরপ বিধিবদ্ধ আছে 
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EE প্রাণায়াম বিনা এবং ী রি পিবের নি টা 
লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের চিন্তা-_-এই তুই মহতী ক্রিয়া অনুঠিত হইয়া 
থাকে |, ইহার এক একটা ক্রিয়ার কত গুণ তাহা কেহই বুঝে না। 
আবার দি গায়ভ্রীর ধ্যানেও এরূপ বর্ণ চিন্তা হইব! থাকে । আর্ধ্য- 
ধাধিগণের সঙ্ধ্যা-পূজাদির মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের টুল বণিতে বুঝিতে পারি 
না, অথচ নিজে সুল্ল বৃদ্ধির মুন্সিরানা চালে এ মগন্ত দিকৃত মস্তিষ্কের 
প্রলাপ বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি। নিশ্চয় জানিও,_হিন্দু দেবদেবীর 
নান। মুত ও নানা বর্ণ যাহা শাস্ছে নির্দিষ্ট শানে, তাহা বুগা নহে। সকল 
প্রকার ধন্ম্সাধন ও তপপ্তার মূল সুস্থ শরীর। শরীর স্মস্থ না থাকিলে 
ও দীর্ঘজীবী না হইলে ধর্থুসাধন ও অর্থোপার্জনাদি কিছুই হয় না। 
অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আরধ্যখধিগণ শবীর সুস্থ ও পরমার্থ সাধন করিবার 
সহজ উপাগন-ম্বরূপ দেবদেবীর নানা বর্ণ নির্দেশ করিয়াছেন। সন্ধা 
উপ পাসনার সময় শ্বেত, রন্ত ও শ্যামাদি বর্ণের ধ্যান করিতে হয় তাহাতে 
বাঘু, পিত্ত, কফ, এই ভ্রিধাত সাম্য হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। এইজন্য 
'সেকালের ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ কত অনিগ্ননে থাকিয়া সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী 
তইতেন | গ্রাতে নিদ্রা হইলে শিরস্থিত শুরাজে খ্বেতব্ণ রুদেব 
ও রক্তবর্ণ ততশির ধ্যান করিবার বিবি আছে; »হাতে যে শরীর 
কত সুস্থ থাকে, বিলাতি বাবুগণ তাহা বুঝিবে কি? যাহা হক, কেহ 
যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবুর কিবা গুরু ও তংশক্তির ধ্যান করিয়া! পৌত্ত- 
লিক, জড়োপাসক বা কুসস্কারাচ্ছয় হইয়া অন্ধতমসে নিক্ষিপ্ত হইতে রাজী 
না হও, তবে সত্যতার অমল ধবল আলোকে থাকিয়| অন্ততঃ শ্বেত, 
‘লোহিত ও শ্যামবৰ্ণ ধ্যান ক্রিলেও আশাতীত ফল পাইবে। বর্ণ ধ্যান 
করিলে তো আর বর্ণ কাল হইবে না; বরং বিস্কুট-পাঁউরুটী-খাওয়া| জীর্ণ, 
শীর্ণ, বিবর্ণ শরীর সুবর্ণ সদৃশ হইবে। যাহা হউক, আমি সকলকে এই 
বিষয় পরীক্ষা করিতে অন্থুরোধ করি। 
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২৩০ | যোগী গুরু __ [স্বর-কল্লে 
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১৬। পুরুধের দক্ষিণ নাসায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসায় নিঃশ্বাস বহন- 
কালে দাম্পত্য-সস্তোগ-ন্থুখ উপভোগ করিবে। ইহাতে উভয়ের শরীর ভাল 
থাকিবে, দাম্পতা-প্রেম বদ্ধিত হইবে ; প্রণয়িণীও বশীভূতা থাকিবে । 

১৭ | সান্তোগান্তে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দম্ভোর শীতল জল পান রুরিলে 
শরীর সুস্থ হইয়! থাকে । 

১৮। প্রতাহ এক তোল! ঘৃতে আট দশটা গোল মরিচ ভাজিয়া, এ 
ঘৃত পান করিলে রক্ত পরিষ্কার ও দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে। 


চির যৌবন লা ভর ডে পায় 
9৯) 


যৌবন লাভ করিভে-_-মাঁশা করি, সকলেই আশা করিয়া থাকে । 
মহাভারতে উক্ত আছে, যধাতি স্বীয় পুত্রকে নিজের জরা অর্পণ করিরা 
পুলের যৌবন লইয়া সংসারস্খ লুটিয়াছিলেন। বর্ভগান যুগেও দেখা যায়, 
বালকগণ রঃ ঘন বদনে ক্ষুর ঘধিয়া মোচ-দাড়ি তুলিয়া অসময়ে যুবক 
সাঁজিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকে, আর বদ্ধগণ পাকা চল-দাড়িতে কলপ 
চড়াইয় এবং নীরদন বদন-গহুবরে ডাক্তার সাহায্যে কৃত্রিম দত্ত বসাইয 
পার্বতীর ছোট ছেলেটীর ন্যায় সাজসজ্জা করতঃ পৌতের সহিত ইয়ারকি 
দিয়া বাই, খেগটা, থিয়েটারের আড্ডায় যুবকের হন্দমজ] লুটিভে চেষ্টা 
করিয়া থাকে । ইংরেজ নারীগণও যৌনন-জোয়ারে ভাটা ধরি'লে প্রান্ত 
পণ করিয়াও যৌবনের অযথা অত্যাচারজনিত মেছেতা, ব্রণাদির কলঙ্ক 
| করিবার জগ্য বদনের চর্ম উত্তোলন-পূর্ধক যৌবন-সৌনদধ্যে বিভুষিত 


টিরযৌবন লাভেব উপায়] যোগী গুরু 
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থাকিতে সাধ করে। রশাস্াসথসারে স্বন্নারাসে যৌবন রক্ষা কর! ষায়। 
যথা-- 

যখন যে অঙ্গে যে নাড়াতে শ্বীসবহন হইবে, তখন সেই নাড়ী রোধ 
করিতে হইবে । যে পুনঃ পুনঃ শ্বাসবারুর রোধ ও মোচন করিতে সমর্থ 
হর, সে দীর্ঘজীবন ও চিরযৌথন লাভ করিতে পারে ।*পাকা চুল, ফোক্লা 
দাত, শিথিল চামড়ার যুবক )লাজিতে গিয়া! বিড়ম্বন! ভ্ৌগ না করিয়া, 
পুনে এই নিয়ম গবলম্বন করিতে পারিলে, আর লোকসমাজে হাশ্ঠাম্পদ 
হইতে হ বেনা। 

অনাহত পন্মের বর্ণনায় বলিয়াছি বে, উক্ত পদ্মের কণিকাভান্তরে 
অরুণ বর্ণ ক্র্যামগুল আছে, সহআর্িত অমাকলা হইতে যে অমৃত ক্ষরণ 
হয়, সেই ক্র্যাম গুলে তাহ! গ্ৰস্ত হয়। এজন্য মানব-দেহে বলি, পলি ও 

র! উপস্থিত হর । যোগিগণ বিপরীতকরণ মুদ্রা অর্থাৎ উদ্ধপদে হেঁট- 
মুণ্ডে থাকিয়া কৌশলক্রমে করিত অমৃত কু্যমগ্ডলের গ্রাস হইতে রক্ষা 
করেন । তাহাতে দেহ বলি, পলি ও জরা রহিত এবং দীর্ঘকাল স্থারী 
হয়। কিন্ত 

গুরূপদেশতে জ্ঞেয়ং ন চ শান্তার্থকোটিভিঃ | 


অর্থাৎ ইহ! সম্পূর্ণ গুরূপদেশ-সাপেক্ষ । বিপরীতকরণ মুদ্রা ব্যতীত 
খেচরী মুদ্রা দ্বার! সহজে এ ক্ষরিত অমৃত রক্ষা.করা যায়। খেচরী মুদ্রার 
নিয়ম যথা | 
রসনাং তালুনধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েৎ । 
কপালকুহরে জিহবা প্রবিষ্টা বিপরীত্বগা । 
জবোর্দ্মধ্যে গত দৃষ্টিন্মাদ্র। ভবতি খেচরী ॥ 
_ থেরগুসংহিতা । 


২৩২ যোগী গুরু [ স্বর-কলে 
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₹ জিহ্ৰাকে ক্রমে ক্রমে নে তানুমধ্ে প্রবেশ করাইবে। পরে জিহ্বাকে 
উর্াদিকে উল্টাইর] কপালকুহরে প্রবিষ্ট করাইরা ভ্রদ্বয়ের ॥মধ্যস্থলে দৃষ্টি 
স্থির রাখিলে খেচরী মুদ্রা হইবে । 

কেহ কেহ তালুমুলে রসনাগ্র স্পর্শ করাইয়! ওস্তাদি করে। কিন্ত এ 
পর্য্যন্ত !-_আসলে কিছু হয় না। এরূপে জিহ্বা রাখিয়া কি করিতে 
হয়, তাহা কেহ জানে না। খেচরী মুদ্রা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ-গলিত সোমধার! 
পান করিলে অভূতপূর্ব নেশা হর। মাথা ঘোরে, চক্ষু আপনি অর্ধনিমীলিত 
ও স্থির থাকে ; ক্ষুধা-তৃষ্ণ1 অন্তহিত হয়| এইরূপে খেচরীমুদ্রা সিদ্ধ হয়। 
খেচরীমুদ্রাসাধন দ্বারা ব্রঙ্গরপ্ধ হইতে যে সুধা ক্ষরণ হয়, তাহা সাধকের 
সর্বশরীর প্লাবিত করে। তাহাতে সাধক দৃঢ়কায়, বলি, পলি ও জরা 
রহিত, কদর্পের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং পরাক্রমশালী হইর1 থাকে । 
প্রকৃত খেচরীমুদ্রা সাধন করিতে পারিলে সাধক ছয় মাস মধ্যে সর্বব্যাধি- 
মুক্ত হয়। 
থেচরামুদ্রা সিদ্ধ হইলে নানাবিধ রসাস্বাদ অনুভূত হর। স্বাদ-বিশেবে 
পৃথক্‌ ফল হইয়া থাকে । ক্ষীরের স্বাদ অনুভূত হইলে ব্যাধি নষ্ট হয়। 
স্বতের [মান্বাদ পাইলে অমর হয় ্‌ | 

আরও অন্যান্য উপায়ে শরীর বলি, পলি ও জরারহিত করিয়া যৌবন 
চিরস্থায়ী করা যায়। বাহুল্য ভয়ে সমস্ত উপায় লিখিত হইল না। 


- টকা ৭৬ ৬৮ - 


দীঘজীবন লাভের উপায় 


"EEC ই ওর... 


সংসারে দীর্ঘকাল, বাচিতে কাহার না ইচ্ছা? কচিৎ কেহ রোগে, 
শোকে বা অন্াগ্ত দারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুকে শ্রেরঃ মনে করে, আর যোগিগণ 
জীবন ও মৃত্যু উভয়ের প্রতি উদাসীন । তষ্টি্ন সকলেরই দীর্ঘকাল বাঁচিতে 
সাধ আছে। কয়জন মনুয্যকে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়? অকালমৃত্যু এত লোককে প্রত্যহ শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছে 
যে, জীবনের পূর্ণ সংখ্যা যে কতদিন, তাহা কাহাঞ্ছেও জানিতে দেয় না। 
অকাল মৃত্যু কেন হয় এবং তনিবারণের উপায় কি? আর্ধখবিগণ মৃত্যুর 
কারণ নিদ্দেশ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে নিলেই নিজ মৃত্যুর কারণ । অদৃষ্ট 
বা দৃষ, এই উভয় কারণের মূলই স্বয়ং। তাহারা বলেন, কণ্ফল 
লাভের জন্য দেহ তদ্ুপবোগী হইরা থাকে। সদ্গম-নিকল্পই জীবের 
জন্মমৃত্যুর প্রধান কারণ। সুতরাং কম্মকল যতক্ষণ, রেহও ততক্ষণ ; 
যখন কৰ্ম্মফল থাকিবে না, তখন আর দেহের প্রয়োজন কি? অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, দেহ কখনই টিরিস্থারী হইতে পারে না, তবে 
দেহের পরিত্যাগ দুই প্রকারে হয় ; এক, কন্দ নিঃশেষিত হইলে, জীব 
যখন পূর্ণজ্ঞানের সহিত অনায়াসে পিঞ্চেন্দিঃসমধ্িত দেহকে পরিত্যাগ 
করে, তখন তাহাকে মোক্ষ বল! বায়; অপর, যখন জাবের সঞ্চিতকণ্ম 
দেহকে অনুরূপ ভোগের অনুপযুক্ত বোধে, জীবকে অবশ ও অজ্ঞানাবৃত 
রতঃ বলপূর্ধবক স্থুলদেহ পরিত্যাগ করায়, তখন তাহাকে মৃত্যু বলা যায়। 
এইরূপ মৃত্যুকে জ্ঞান অথব! যোগানুষ্ঠানাদি দ্বার! অতিক্রম করা যাইতে 
পারে। চিত্তুকে সর্বপ্রকার বাসনা, ছুরাশা প্রভৃতি হইতে নিবৃত্ত রাখা 
দীর্ঘজীবন লাভের উপায়। কাম, ক্রোধ, লোভাদি প্রবল রিপুগণ 


৬৪ 
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রড কোনমতে: টিকে পীড়া দিতে না পারে, তাহাই করা! কর্তব্য । 
ঈশ্বরে ভক্তি ও নির্ভর করিয়া! সন্তোষস্থধাপানে রত হইতে পারিলে 
দীর্ঘজীবন লাভ বিশেষ অসাধ্য বোধ হয় না। দর্শন-বিজ্ঞান 
প্রভৃতি শান্ত্রবেন্তাগণ বিশেষ গবেষণাপূর্ণ যুক্তি দ্বার] জীবের জন্ম-মৃত্যুর 
কারণ এবং দীর্ঘজীবন লাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং 
 তদিষযে আল্যেচনা, আন্দোলন এখানে নিশ্রয়োজন। স্বরশাস্তানুসারে, 
কিরূপে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, ত হাই আলোচন। করা যাউক । 


মানবশরীরে দিবারাত্র যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, তাহার নাম প্রাণ । 
শ্বাস বাহির হইয়া পুনঃ দেহে প্রবেশ না করিলেই জীবের মৃত্যু £ইর়! 
থাকে! নিঃশ্বসের একটা স্বাভাবিক গতি আছে | যথা 


প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্রে| নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলম, ॥ 
- স্বরোদয় 

মনুষ্যের নিঃশ্বাস গ্রহণ সণয় অর্থাৎ নাসিকার দ্বারা সহজ নিঃশ্বাস 
টানিবার সময় দশ অঙ্গুলি পরিমিত নিঃশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস 
ত্যাগের সময় বা’র অঙ্গুলি শ্বাসবায়ু বহির্গত হর। নাসারন্ধ হইতে 
একটা কাঠি দ্বার! অঙ্গুলি মাপিয়! সেই স্থলে একটু তুলা ধরিয়া দেখিও, 
যদি তাহা ছাড়াইয়াও বায়ু যায়, তবে তুলা সরাইয়া' দেখিবে, কতদূর 
তাহার গতি হইল ;--স্বাভাবিক অবস্থায় বা’র অন্ত্বলির অধিক গতি 
হইলে বুঝিতে হইবে, জীবন ক্ষয়ের পথে গিয়াছে। প্রাণারাম জানা 
থাকিলে, সহজে সেই ক্ষয় নিবারণ করা যায়। 

মানবের নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় বা'র আঙ্গুল পরিমাণে নিঃশ্বাসব্বায়ু 
নির্গত হয়, কিন্ত ভোজন, গমন, রমণ, গান প্রভৃতি কার্য্যবিশেষে 
স্বাভাবিক গতি অগেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়) থাকে । যথা 


জিবন, আগী গুরু ‘৬৫ 


Ml ee শক টার 
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা ॥ 
চতুর্্বিংশাঙ্গুলি; পান্ধে নিত্রায়াং ধ্তরদশাঙ্গুলিঃ। 
মৈথুনে ষট ত্রিংশদুক্রং ব্যায়ামে চ ততোগধিকম | 
স্বভাবেহস্ত গতে মুলে পরমায়ঃ প্রবদ্ধীতে ।* 
আয়ুক্ষয়োহধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে ॥ 


গান করিবার সময়ে মোল অলি, আহার করিবার সময়ে কুড়ি অঙ্গুলি, 
গমন কালে চব্বিশ অঙ্গুলি, নিপ্রাকালে ত্রিশ অঙ্গুলি এবং ্ীসংসর্গকালে 
ঘরিশ অনলি নিঃশ্বাসের গতি হয়া থাকে । শ্রগজনক ব্যায়াম কার্ধো 
ভাঙারও অধিক নিঃশ্বাস পাত হইয়া থাকে। 


॥ যে কোন কার্যাকালেই হক, বা’র অঙ্গুলির অধিক নিঃশ্বাসের গতি 
£টলেই_ জীবনী শরির সা প্রাণের ক্ষয় হইতেছে বুঝিতে হইবে | 
পরাণায়ামাদি ছার! এই অস্বাভাবিকী গতিকে স্বভাবে রাখাই 'দীর্ঘজীবন 
লাভের প্রধানতম উপার | ॥ মৈথুনে যে জীবনের হানি হয়নি, বাসের 
গতির দার্ধলাই তাহার প্রধান কারণ। : আবার বাহাদের জীবনী-শক্তির 
হাস হইয়াছে, স্থল কথার ধাতুদৌর্বল্য রোগ জন্মিয়াছে, তাহাদের 
নিঃশ্বাস অতি ঘন ঘন ও আশী আঙ্গুল দীর্ঘ পাত হয়, কাজেই 
তাহাদিগকে আরও শীঘ্র মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া থাকে। 

যোগাঙ্গীতৃত ক্রিয়ান্ঠান দারা এ নিশ্বাসকে স্ব! তীবিক অবস্থায় 


রাখাই জীবনী-শক্তি রক্ষার একমাত্র দা আবার যে ব্যক্তি যোগ 
হানে শাভাবিক গতি ?,এক অঙ্গুলি করিয়া হাস করিতে পারে, 
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র্কসিদধি ও মানবী ক্ষমতা তাহার করতলগত।* এই রূপে যোগের 
উচ্চাবস্থায় উপনীত হইলে একেবারে বায়ু নিরোধ করিয়া বহুদিন কাটাইয়! 
দিতে পারা যায়। প্রাচীন যোগিগণের কথা স্বতন্ত্র ; বর্তমান কালেও 
ভূকৈলাসের সাধুর কথা কে ৷ জানে ? ৬কাশীধামের ত্রৈলঙ্গস্বামীর বিবিধ 
বিচিত্র শক্তিলীলা কে না শুনিয়াছে ? ন্ৈলঙ্গস্বামী দুই চারি ঘণ্টা জ্লমগ্ন 
হইয়া থাকিতে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইত না। মহারাজ রণজিৎ 
সিংহের সময়ে ম্যাক্গ্রেগর প্রভৃতি সাহেবের সম্মুখে হরিদাস সাধুকে 
চল্লিশদিন এক বাক্সের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া মাটিতে পুণতিয়া রাখ! 
হইয়াছিল ; চল্লিশদিন পরে দেখা হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু হয় নাই । 
প্রাণবায়ুর বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারিলে পরমাধু বৃদ্ধি হয়। 

কিন্তু নি:শ্বাস নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইলে আযুক্ষর নিশ্চিত ।} নিদ্রা, 
গান, সৈথুন প্রভৃতি যে যে কাৰ্য্যে প্ৰাণবায়ু অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, 
সেই কাৰ্য্য যত অল্প করিবে, ততই সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে 
সন্দেহ নাই} নিয়মিত রূপে প্রাণায়াম করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া 
থাকে । প্রাণ শব্দে বায়ু, আর আয়াম অর্থে নিরোধ; প্রাণায়ামের 
সময়.কুম্ভুক করিলে প্রাণবায়ু নিরোধ হয়, শ্বাস প্রবাহ হয় না, এই 
হেতু জীবন দীর্ঘ ও রোগশূন্ হয়। 


সং একা ্কুলকৃতনু নে প্রাণে বিজ্ঞানত মতা । 

আনন্দস্ত দ্বিতীয়ে স্তাৎ কবিশক্তিস্তৃতীয়কে ॥ 
বাচ: সিদ্ধিশ্চতুর্থে তু দূরদৃষ্টিস্ত পঞ্চয়ে | 
ষষ্টে ত্বাকাশগমনং চণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে ॥ 
অষ্টমে দিদ্ধয়শ্চাষ্টে। নবমে ন্ধিয়ো নব। 
দশমে দশমুক্তিশ্চ ছায়ানাশো দশৈককে ॥ 
দ্বাদশে হংসচারশ্চ গঙ্গামুতরসং পিবেৎ। 

আনগাগ্রে প্রাণপুর্ণে কস্ত ভক্ষাঞ্চ ভোজনম্‌ ॥ 

_-গবন-বিজয় স্বরোদয়। 


দীর্ঘজীবন | যোগী গুন ২৩৭ 
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শান্্বেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন, কাৰ্য্য গুণে প্রমায়ু বিন এবং কার্য 
দোষে অল্লাঘু হয়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বলেন, কাম, ক্রোধ, চিন্তা, 
শা গ্রভৃতিই জীবের মৃত্যুর কারণ। একই কথা,_স্বরশান্্কারগণ 
এক কথায় ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়েছেন। শ্বাসের হৃস্বতা ও দীর্ঘতাই 
দীর্ঘায়ু ও অন্নায়ু হইবার প্রধান কারণ। শাস্ত্রবেত্রাগঞ্জার যুক্তির সচিত 
্বরজ্ঞানীর সম্পূর্ণ একা দেখা যাইতেছে। কেননা তাহ্বরা যে সকল 
কার্য মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিতেছেন, সেই সকল কার্ধোই নিঃশ্বাসের 
দীর্ঘগতি অবধারিত হইয়াছে । [অতএব এব যাহার যত গাণবাধু অল্প খরচ 
হইবে, তাঁহার তত মাযুবুদ্ধি ও রোগাদি অন্ন হইবে | তদন্থায় নানাবিধ 
পীড়া ও আয়ুনাশ হইবে, সন্দেহ নাই || বিচক্ষণ পাঠক নিঃশ্বাসের গতি 
‘বুৰিয়া কার্ধাদি করিতে গারিলেদী্ঘজীব্ট লাভ বিশেষে কঠিন ব্যাগ 
নহে বুঝিতে পারিবে। নিশ্বাসলায়র একেবারে বাহগতি কদ্ধ করিয়া 
তাহা অস্তরাভ্যন্তরে প্রবাহিত করিতে পারিলে, সেই যোগেশ্বর হংস স্বরূপ 
হইয়া গঙ্গামৃত পান করতঃ অমরত্ব লা করিয়া থাকে। তাহার মন্তকের 
'চুল হইতে নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত গাণ বাযুতে পরিপূর্ণ থাকে; সুতরাং, 
তাহার পান-ভোজনের প্রয়োজন নাই। তিনি বাহজঞানশৃ হুইয়া 
জীবাত্মাকে পরমাত্মার মহিত মমিলিত করতঃ অন্তরমধো প রমানন্দ ভোগ 
করিতে থাকেন। বে উপায়ে দীর্ঘজীবন লাভ করা যার, তাহাতেই 
মানবের মুক্তি হইয়া থাকে । 


NA NAN LN SFNE MANE NANETTE N EN 


পুরবেই মৃত্যু জানিবার উপায় 
ক 
প্রাতঃকালে সুর্য্যোদয় হইলে সর্ধ্যান্ত যেমন অবশ্ঠস্তাবী, দিবালোক 
অপস+রিত হইলে ষামিনীর অন্ধকার যেমন নিশ্চিত, তেমনি জন্মগ্রহণ 
করিলে মৃত্যু হবেই । শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন 
যাবজ্জননং.তা বন্মরণ: তাধজ্ভননীজঠরে শয়নম্‌ 
--মোহ-মু্গর 
বাস্তবিক অনবরত পরিবর্তনথল নশর সংসারে কোন ব্ষিয়ের স্থিরতা 
নিশ্চয়তা নাই ; কেবল মৃত্যু নিশ্চিত। আমাদের দেশের মধু কবি মধুর 
স্বরে গাহিয়া গিয়াছেন__ | 
জন্মিলে মরিতে হবে, ৃ 
অমর কে কোথা কবে, 
চিরস্থির কবে শীর, হায়রে জীবন নাদে ? 


এই মর জগতে কেহই অনরঙ লাভ করিতে পারে নাই। কেবল 
শান্ত মুঞ্স্ঞ্জো যার যে 
“অশ্বথাম1 বলিবব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ ॥ 
কুপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজাবিনঃ॥৮ 
এই সাতজন মাত্র মৃত্যুকে রম্ত! দেখাইরাছেন; কিন্তু তাহাও লোক 
লোচনের প্রত্যক্ষীভূত নহে । নৃত্ু অনিবার্ধা, জন্মগ্রহণ করিলে আর কিছু 
হউক বা না হউক মৃত্যু অবগ্তন্তাবী। আজ হউক, কাল হউক কিনব! দশ 
বৎসর পরে হউক, একদিন সকলকেই সেই সর্বগ্রাসী শমন সদনে গমন 
করিতেই হইবে । | রি 


যত [র LL যোগী গুরু ২৩৯, 


একদিন মৃ মৃত্য যখন নিতা প্রতাক্ষ + সত্য, তখন ন কতদিন পরে প্রেম- 
পুত্তলিক| প্রণরিণী ও প্রাণাধিক পুত্র কন্তা ছাড়িরা, ধনজনপূর্ণ সুখের, 
ংসার ফেলিয়! যাইতে হইবে, তাহ! জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? 
বিশেষতঃ মৃত্যুর পূর্বে জানিতে পারিলে সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যের 
বিশেষ সুবিধা হয় এবং নাবালক পুন্র-কন্তার তত্বাবঞ্ধারণের ও রক্ষণী- 
বেক্ষণের সুবন্দৌবস্ত, বিষয়বিভবের সুশৃঙ্খলা বিধান করা স্থায়। আরও 
স্ববিধা এই যে মৃত্ুষবনিক।র মস্টরালে দৃষ্টি নিপতিত হইলে পরকালের 
পথও পরিস্কুত করা যায়। সংমার আবর্তে ঘৃণ্যমান ও মায়ামরীচিকায় 
মুহমান, বিবিধ বিলাস-বাসনা-বিজড়িত হইয়| যাহারা মরজগতে অমর 
ভাবিয়া সতত শার্থসাধনে রত--ধর্ন্মপ্রবৃত্তি মনোবুন্ভিতে স্থান দেয় না, 
তাহারা যদি জানিতে পারে যে মৃতা ভীষণবদন ব্যাদান করিনা সম্মুখে 
তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, আর ছয় মাস, এক মাস কি দশদিন পরে প্রাণা- 
রামদাদ্বিনী সহধর্িণী ও আস্মৈকাংশ ছাড়িয়া-__পুজকন্তা, সাধের ধন- 
ভবন, বিলাস-বাসনের উপকরণ ইত্যাদি ভব সংসারের সব ছাড়িয়া শূন্য 
্থাস্তে নিঃসম্বল অবস্থায় একা চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে অবশ্য 
তাহারা তত্রপথের পথিক হইয়া ধর্মাকর্শের দ্বারা পরলোকের ইষ্ট স্ঠুধন 
করিতে পারে | তত্ব, পুরাণ, আয়ুর্ধেদ, জ্যোতিষ ও স্বরোদীয় প্রভৃতি 
শাস্বে বহু প্রকার মুত্যুলক্ষণ লিখিত আছে । তৎপাঠে মৃত্যুলক্ষণ নির্ধারণ 
কর! দাধারণের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য । আমি যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর 
নিকট যে সকল মৃত্যালক্ষণ শুনিয়া বহুবার বহুলোঁকের দ্বারা পরীক্ষায় 
প্রত্যক্ষ সত্য ফল দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বহু-পরীক্ষিত কয়েকটা 
লক্ষণের মূল উদ্ধত করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া সাধারণের সুবিধাথে 


বঙ্গভাষায় লিখিত হইল । 
(বর, মা মাস কিব পক্ষের প্রথম দিনে এক UES যাহার ভর 


২৪০ যোগী গুরু | স্বরকল্পে 


সাদাত লাদ লা লে সলালে MN EME A সপ ALE NAN পলো পাসি াসিপিশ্িস্পর্িপাপ দা লা নাস ১১ পা 


নাসিকায়. সমান ৫ বেগে, বানু প্রবাহিত হয়, সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ 
তিন বৎসর পরে. তাহার মুত্যু হইবে । 

(বৎসর, মাস কিন্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে দুই দিবারাত্র যাহার 
দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন হয়, সেই দিন হইতে ছুই বৎসর পরে তাহার | 
মৃত্যু হইয়া থাকে | 

বৎসর, মস কিঘ। পক্ষের প্রথম দিন হইতে তিন দিবারাত্র যাহার 
দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নিঃশ্বাস বাহির হয়, সেই দিন হইতে এক বৎসর 
পরে তাহার মৃত্যু হইবে । 
বৎসর, মাস কিম্বা পক্ষের প্রথম [দন হইতে নিরন্তর বাহার রা্রিকালে 
ড়া ও দিবসে পিক্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হর, ছয় মাসের মধ্যে 
. তাহার মৃত্যু হইয়া থকে । 
বৎসর, মাস কিন্বা পক্ষের প্রথম দিন হইতে বোল দিন পধান্ত বাহার 
দক্ষিণ নাসারন্ধে, শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিন হইতে এক মাসের. শেষ 
দিনে তাহার মৃত্যু হইবে। : 
বৎসর, মাস কিন্বা পক্ষের প্রথম দিনে ক্ষণমাত্রগ বাম নাসা পুটে"' 
খ্বাস্বুহন না হইয়া, যাহার দমিণ নাসার নিরন্তর নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, : 
পনর দিন মধ্যে তাহার মৃত্যু হহঁয়! থাকে | রী 
বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার মল, মূত্র, শুক্র ও অধোবায়ু 
এককালে নির্গত হয়, দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়। 
যে ব্যক্তি নিজের ভ্রর মধ্যস্থান দেখিতে না না পায়, সেই দিন হইতে 
সপ্তম কিন্বা নবম দিনে তাহার মৃত্যু হর] যে ব্যক্তি নাসিকা দেখিতে না. 
পায়, তিন দিনে এবং জিহ্বা দেখিতে না পাইলে, এক দিনের মধ্যেই 
তাহার মৃত্যু ঘটে সন্দেহ নাই। আসন্মমৃত্যু ব্যক্তি আকাশস্ক অরুন্ধতী, 
ঞ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃকামগ্ডল নামক নক্ষত্র দেখিতে পায় না। 


বৃত্যুজ্ঞান | 90 গুরু ২৭১ 


৯.৫ ৬ ৯-িিস্সি ি সতী ANS পাপ পক A AANA সি তত সান 


যাহার উর নাসাপুটে একেবারেই নিচস্বাস প্রবাহ রহিত ই দুখ 
নিয়া * শ্বাস বাহির হয়, সন্ত সপ্যই তাহার মৃত্যু হইননা থাকে। 
পা যাহার নাসিকা বক্র, কর্ণদয় উন্নত হয় এবং নেত্র দ্বারা অনবরত অশ্রু 
নির্গত হয়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়। ' 
বত, তৈল অথবা জলচ্ছায়ায় আপনার প্রতিবিদ্ব দর্শনকালে যে ব্যক্তি 
নিজ : মস্তক দেখিতে না পায়, সে এক মাসের অধিক বাচে ন? 1. 
সরতে রত হইলে প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে যে ব্যত্তি ক্তর হাচি হয়, সে 
ব্যক্তি পঞ্চম মাসের অধিক জীবিত থাকে না। 
সান করিবা মাত্র যাহার হৃদয়, চরণ ও মস্তক শুষ্ক হর, তিন মাসে 
তাহার, মৃত্যু হইয়। থাকে । 
যে বাক্তি স্বপ্নে আপনাকে গর্দভারট, তৈললিপ্ত ও ভূষিত দর্শন করে, 
সে ব্যক্তি শীঘ্র যমালয়ে নীত হয়। 
যে ব্যক্তি স্বপ্নে লোহদণ্ডধারী, কৃষ্টবস্ত্রপরিধান, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে সম্মুখে 
দর্শন করে, সে ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে যমালয়ে অতিথি হইয়া থাকে । 
-' যাহার সর্ধদা ক», 9, জিহবা ও তালু গুণ হয়, তাহার নগ্মাসের মধ্যে 
মৃত্যু হয়। 
বিন| কারণে সহসা! স্থূলকায় ব্যক্তি যদি কৃশ হয় এবং কৃশ ব্যক্তি স্থূল 
হয়, তবে এক মাস মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত । 
হস্ত দ্বারা কর্ণকুহ্র অবরুদ্ধ করিলে, কর্ণের অভ্যন্তরে এক প্রকার 
অস্পষ্ট শব্দ ্রতিগোঁচর হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যে ব্যক্তি ও প্রকার 
শব্দ শুনিতে না পার, এক মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে । 
বাঙ্গালীর চিরপ্রচলিত মাটির প্রদীপ, যাহা সর্ষপ তৈল দ্বারা সলিতা 
সহযোগে জালিত হয়, সেই প্রদীপ নি্বাণের গন্ধ নাসারক্ধে, প্রবিষ্ট না 


হইলে ষগ্মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। 
১ 


নং যোগী গুরু [ স্বর-কল্লে 


NE) ইত সিসি ৩ ৯৮ ৬. PAN ANANA NANA NIAAA NANA ANAS A সিরাপ সপ্ত সরি ANA A NA A 


যাহার দন্ত ও বৌ টিপিলে বেদনা অনুভূত হয় না, 1, তিন মাস মধ্যে 
তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। রি | ০ 
. এতস্ি্ন আরও বহুবিধ মৃত্যু চিহ্ব আছে; কিন্তু সমস্য বল! সুদীর্ঘ 
সমর সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। আর এক কথা, এই সকল লক্ষণ কাহারও 
শরীরে প্রকাশ সা হইলেও না হইতে পারে। বিশেষতঃ নিঃশ্বাসের 
গতি ও শ্বাসর পরিচয় জানা না থাকিলে, প্রথম লক্ষণগুলি বুঝা যার না। 
।সদ্ধ মহাপুরুৰ বলিয়াছেন, কয়েকটা লক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তির হইবে, ইহা 
স্থির নিশ্চর। পরীক্ষায়: তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। 
পাঠকগণের অবগতির জন্য একটা লক্ষণ লিখিত হইল। 


৮০০০ 


দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নাকের সমান মস্তকের উপর কিম্বা ভ্রর 
উৰ্দ্ধে কপালের উপর রাখিয়া নাসিকার সম্মুখে হাতের কজীর নীচে সমান 
ভাণ দৃষ্টিপাত করিলে. হাত অত্যন্ত সরু দেখা যায় ; ইহা স্বাভাবিক 
নিয়ম । কিন্তু যেদিন হাতের সহিত মুষ্টির যোগ নাই, হাত হইতে 
মুষ্টি বিভিন দৃষ্ট হইবে, সেই দিন হইতে ছয় মাস মাত্র আমু অবশিষ্ট আছে, 
বুঝিতে হইবে । 

_ ত্র লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পরে প্রত্যহ প্রাতে চক্ষু মুদ্রিত করিরা 
অঙ্গুপির অগ্রভাগ দ্বারা নেত্রের কোন কোণ কিঞ্চিৎ টিপিয়। ধরিলে তাহার 
বিপরীত দিকে নেত্রাভ্যন্তরে সমুজ্জল তারকার ন্যায় একটা বিন্দু দৃষ্ট হয় 
কি না পরীক্ষা করিবে । যে দিন হইতে এ জ্যোতিঃ দেখা না যাইবে, সেই 
দিন হইতে দশ দিনে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। 

আমি অনেক লোকের দ্বারা ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ 
হইয়াছি। মৃত্যুর পূর্বে ও ছুইটী লক্ষণ সকল ব্যক্তির শরীরে হইবে ; 
ওঁ লক্ষণ বুঝিবার জন্য কাহারও নিকট বিষ্ঠা-বুদ্ধি ধার করিতে হইবে 
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না। এই ছুইটী পরীক্ষা সকলেই নিজে নিজ নিজ জ শরীরে দৃষ্টি করিয়া 
মৃত্যুর পূর্ন্ন-লক্ষণ বুঝিতে পারিবে । 


যোগী, অযোগী প্রতি সকলেরই শরীরে মৃত্যুর পূর্কো এই সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিক্লার ঘটির| থাকে । 
মৃত্যুর পূর্বে এ সকল লক্ষণ বুঝিতে পারিলে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া অতি 
কর্তন্য। যেন ধন-সম্পদ, বিষয়-বিভব, স্বী-পুররাদির ভাবনা ভাবিয়া, 
অসার মায়ামোহে মুহাগান হয়া আসল কথা ভুলিও না। কিছুই সঙ্গে 
খাইবে না। কফেবল-- 


এক এব সুন্গদ্ধান্্মোী ণিধনেহপানুযাতি যঃ। 


অতএব পরজন্মে য'হাতে পরম? গতি প্রাপ্ত হইর! সর্বপ্রকার স্ুখসম্পদ্‌ 
ভোগ করা যায়, তাহার জন্য প্রস্থুত হওয়া একান্ত। কর্তব্য । মৃত্যুকালীন 
সাংসারিক কোন বিষয়ে চিত্ত আসক্ত থাকিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছঃখ-মন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ।  ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


যং যং বাপি স্মরন ভাবঃ ত্যজতান্তে কলেবরম্‌।' 
তং তমেবৈতি কৌন্যের সদা ষ্াবভাবিতিঃ ॥ 

| গীতা, ৮-৬, 
মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে মেই ভাবই ' 
প্রাপ্ত হহরা থাকে। এইজন্য পরমযোগী রাজা ভরত, হরিণশিশুকে 
চিন্তা করিতে করিতে মরিয়াছিলেন বলিয়া পরজন্মে হরিণদেহ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। “তপ জপ বৃথা কর মরিতে জানিলে হয়” এই চলিত বাক্য 
তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । এই সকল কারণে স্পষ্ট বুঝা যার যে, যে যেরূপ 
বপ চিন্তা করিতে করিতে গ্রাণত্যাগ করিবে, সে তদনুন্দপ রূপ প্রাপ্ত 
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হইয়া থাকে । এই জন্য মৃত্যুকালে বিষর-বিভবাদি ভুলিয়া ভগবানের 
পাণপদ্বো মন প্রাণ সমর্পণ করা সকলেরই কর্তব্য। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ুত্তা কলেবরং। 
যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ | 
গীতা, ৮ € 


যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের চিন্তা করিয়! দেহ পরিত্যাগ করে, সে 
ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই । 
অতএব সকলেরই মরণের পূর্ববলক্ষণগুলি জানি! সাবধান হওয়া আবশ্যক । 
যাহার! যোগী, তাহারা মৃত্যুকে নিকট জানিয়া যোগাবলম্বন করিয়া দেহ 
ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে জ্যোতিঃর পথে গমন করিয়! উত্তমাগতি লাশ 
করিতে পারিবে । অন্ততঃ মৃত্যুকালে যদি যোগ-স্থৃতি বিলুপ্ত ন' হয়, তবে 
জন্মান্তরে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে । আর যাহারা অযোগী, তাহার! 
মরণের লক্ষণগুলি দেখিয়া অস্থির ন! হইয়া, যাহাতে ভগবানের প্রতি 
সতত মন সমর্পণ করিয়া থাকিতে পার, নিয়ত সেই চেষ্টা করিকে। 
ভগবানের ধ্যান ও তাহার নাম স্বরণ করিতে করিতে মৃত্যুর সম্মুখীন 
হইলে আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না। পরিশেষে_- 
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কালে ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের প্রতিপাগ্ভ বিষয় 
আমার প্রত্যক্ষ সত্য--বিশেষতঃ স্বরকন্পের “বিনা উ্ধধে রোগ আরোগ্য” 
শীর্ষক হইতে, শেষ পর্যন্ত যাহা লিখিত হইল, তাহা বন্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি 
পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। অতএব পাঠকগণ 
জ্ঞান-গরিষ্ঠ খষিশেষ্টগণের প্রচারিত সাধনে অবিশ্বাস করিও না। তীহাদের 
সাঁধনসমুদ্র মন্থনে এই ধার উদ্ভব হইয়াছে, এ সুধাপানে মর জগতে মানুষ 
অমরত্ব লাভ করিবে, আত্মস্ঞানের অপূর্ণ আকাজ্ষা দূরীভূত হইবে। 
পাশ্চাত্য দেশীরগণের বাহ বিজ্ঞান দেখিয়া ভুলিয়া আধ্যশান্্রে অনার 
করিলে, স্বগৃহে পারসান্ন পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহে মুষ্টিভিক্ষা করার ন্যায় 
বিড়গ্বনা ভোগ করা হইবে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার সীমায় 
পৌছিতে অন্ত ধর্মীবলখ্িগণের বহু বিলম্ব আছে। আজিও হিন্দুগণ যে জ্ঞান 
বক্ষে রক্ষা করিতেছে, তাহা বুঝিবার শক্তি অন্যের নাই । এই দেখ ন), 
বাঙ্গালী ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করতঃ হোমার, ভার্চ্জিল, ডাণ্টে, সেক্সপিয়র 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজ-কবিগণের পুণ্জিপাটা তন্ন তন্ন করিয়া 
বেওয়ারিস ময়দা স্তার যাহ! ইচ্ছা তাহাতেই পরিণত করিতেছে ; কিন্ত 
কয়জন ইংরাজ শঙ্করাচার্ধ্যের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারে? কোন্‌ ইংরাজ পাতগ্রলঙ্ত্রের এক ছত্রের প্রকৃত ব্যাখা করি'ত সক্ষম 
হইবে ? তবে হিচ্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতা শৃঙ্খল পরিয়া জড় হইয়াছে, 
কাজেই হিন্দুকে জড়োপাসক প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে, 
নতুবা যে জড়বাদীদের ধর্থের অস্থি-মজ্জার জড়ত্ব, যাহাদের ধন্য এখন 
দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় বথেচ্ছাগমনে পরমুখাপেক্ী, আশ্চর্যের বিষ 
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তাহারাই হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছ্ছি পাঠক! ! 
“গায় আগু” বলার ন্যায় অপরের যুক্তিতে “হী” বলিয়া যাওয়া 
লঘুচেতাঁর কার্ধ্য। হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, হিন্দু যাহা 
করে, তাহা একবিন্দুও কুসংস্কার এবং মিথ্যা নহে। হিন্দুধর্ম গভীর আধ্যা- 
ত্মিক বিজ্ঞানসম্মত, দার্লিনিকতায় পরিপূর্ণ । পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত ব্যক্তিগণ 
ভাবিয়া থাকে যে, যাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই, তাহার কোনও মূলাও 
নাই ;--তাই তাহারা সকল কাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজিয়া বেড়ার । 
বিজ্ঞান জ্ঞানের একগাত্র উপায় হইলেও সকল বিষয়ের উপযোগী নহে অথবা 
বৃদ্ধি সকল লোকের সকল কালের উপযোগী নহে। সকল অবস্থাতেই 
যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হয়, তাহা হইলে মানবের দুঃখের 
সীমা থাকে না। প্রত্যেক কার্য্যের বৈজ্ঞানিক সত্য জানিয়া তবে 
তাহারঅন্ুষ্ঠান করিব, ইহা বিবেচনা ভুল । নিজীব রজঃকণা হইতে এমন 
দেবৌপম মনুষ্যসস্তান কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? রজনীতে কেনই বা জীব 
নিদ্রীতে আচ্ছন্ন হয়, রজনী অবসানেই বা কে মাঁবার তাহাদের 
জাগাইয়া দেয়? পালাজর এক বা দুই দিন অন্তর ঘড়ি দেখিয়া ঠিক ' 
নিয়মিত সময়ে অলক্ষিতে আসিয়া কিরূপে রোগীকে আক্রমণ করে? এই 
সকল বিষয়ের যুক্তি কেহ খুজিয়া পাইয়াছ কি ?--তবে অসম্ভব, 
অযোক্তিক বলিয়া চীৎকার করা কেন? বিশ পনর টাকা বেতনের 
রেলওয়ে সিগ ন্যলারগণ “টরেটক্কা” শিখিয়া তবে সংবাদ “আদান-প্রদান” 
না করিয়া যদি বলে, “কোন্‌ শক্তির বলে তাঁরবোগে এই কাধ্য সম্পন্ন 
হয়, তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া ফাক! সংবাদদাঁতার কাধ্য করিব ন!” 
তবে তে তাহার এ জীবনে চাকুরীর মধুর স্বাদ উপভোগ হইবে না। 
কেননা, তাহাদের স্থুল বৃদ্ধিতে সেই বিশাল তত্ত্বের ধারণা একেবারেই 
অসম্ভব । নিজ বিবেচনার উপরে নির্ভর করিরা স্বাধীনভাবে কাধা করে 
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বলিয়! শিক্ষিতের ম মান ন নহে। ৷ পশ্ুতেই স্বাধীনভাবে কাৰ্য্য করিয়া থাকে | 
শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছে, কিরূপ কার্ধা করিয়া লোকে কিরূপ ফল 
পাইয়াছে ; সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া বথা-প্রয়োগ করিতে পারে বিয়া 
শিক্ষিতের এত মান। মূর্খ কিছুই জানে না, আপন প্রকৃতি অনুসারে 
কাৰ্য্য করে, তাই তাহার পদে পদে দোষ। বর্তমান যুগে হীনবুদ্ধি অল্লাযু 
হইয়া আমরা ধর্মেরও যুক্তি-বিজ্ঞান খঁজিরা! বেড়াই ;৯ কিন্তু প্রতোক 
কাৰ্য্যে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই, তাহা কে জানে? তবে বহুকালের 
বহুপুরুষপবরন্পরায় প্রকাশিত জ্ঞান-গরিমা গণ্ডষষে উদরসাৎ করা একেবারে 
অসম্ভব । ভগবানের বিশাল বিচিত্র ভাগ্ডারে অনন্তশস্তি-সম্পত্তি সঞ্চিত, 
উৰ্দ্ধে, নিয়ে, পশ্চাতে, সন্মুখে, স্থলে, সুক্ষ ইহপরকালের কত অগণিত, 
অজানিত, অপ্রকাশিত তত্ব স্তরে স্তরে সজ্জিত, কে তাহার ইয়ত্তা করে? 
অনন্তের অনন্ত শক্তিতত্ব নিরূপণ কর] ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে। 
তাই বলিতেছি, জ্ঞান-গরিষ্ঠ খষিশেষ্ঠগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধিকার 
অনুসারে ধন্মকাধ্য কর! সর্ধথা কর্তব্য । 


আমাদের কি যে স্বভাবের দোষ, কেহই আপন বুদ্ধির হীনতা স্বীকার 
করিতে চাই না। যে সর্ববাদিসম্মত বোকা, সেও তাহা বিশ্বাস করে 
না। একদা আমি, আমার জন্মপ্লীর স্ুত্রধরগণের কারখানায় বসিয়া 
একটা বন্ধুর সহিত নিউটন-প্রচারিত মাধ্যাকর্ষণের আলোচনা করিতে- 
ছিলাম। নিকটে এক জন স্থত্রধর গাড়ীর পায়া গড়িতেছিল, “ফলটা শুন্তে 
বা উর্ধে কিম্বা আশে পাশে না যাইয়া নিয়ে কেন পড়িল?” এই বাক্যে সে 
হাসিয়া অস্থির ;+সে'নিয়ে পড়ার কতকগুলি কাঠকাটা বুদ্ধির যুক্তি 
দেখাইয়| আমাদের এনন কি নিউটনকে পর্য্যন্ত গএ-আফার+ধএ- -আকা 
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বানাইয়। না তিতা দেখ, আমর! রা নিজে টিং জা খষিগণের জ্ঞান- 
গরিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, ক্ষুদ্র মন্তিফে সেই বিশালতত্বের ধারণা 
হর না--তাহ!| স্বীকার না করিয়া শাস্ববাক্যকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ 
বাক্য বলিয়! উড়াইর! দেই । পাঠক ! আমিও একদিন এই শ্রেণীর অগ্রণী 
ছিলাম। আমার থে গ্রামে জন্ম হয়, তথায় ভদ্রলোকের বাস নাই, যে 
ত’দশঘর বান্মঞ আছে, তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের আলোক দেখে নাই 

অথচ পাশ্চাত্য-শিক্ষাদীপ্তও নহে-_অন্ধ বিশ্বাসী। কেবল বিরাট 
তর্কগাল, জাতীয় দলাদলি, গ্রামে না যাইয়। পিঁড়েই বসিয়া পেঁড়োর 
সমাচার প্রভৃতি গ্রাম্য বিজ্ঞতাঁর বড়াই লইয়! কালযাপন করে। সন্ধ্যা, 
আহ্নিক, তপ-জপ, পুজাদির প্ররুত মৰ্ম্ম জানে না ও উপযুক্তরূপে 
অনুষ্ঠিত হয় না । কেবল সে গ্রান নহে, প্রায় পৌণে বোল আনা গ্রামেই 
এইকজপ দেখা যায় । এই জন্যই ক্রমে লোকের ধর্থেকর্থে অশদ্ধা জন্মিতেছে । 
আমিও এরূপ স্থানে জন্মিয়া তাহাদের সংসর্গে লালিত-পালিং হইয়। 
সেইরূপ শিক্ষাই প্রাপ্ত হই । পরে বয়োবুদ্ধি সহকারে নানা স্থানে নানা 
ন্প্রদায়ে মিলিত হইয়া মনের গতি কেমন কিন্তৃত-কিমাকার হইয়া 
দাড়াল ; তখন দেবতাতন্ব ও আরাধনা কুসংস্কার মনে করিলাম । আমার 
পূর্বপুরুষগণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞানে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, 
আমি সেই মহান্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যা উপাসন! নিতাকার্য্য 
পর্য্যন্ত প্রত্যবায় মনে করিলাম। জ্ঞানের অভাবে বুঝিতাম না, সৃষ্টি- 
রাজ্যের পীম! কোথায়? হাল্ফ্যাসনের বিবেকবাদিগণের বিবেকবুদ্ধি- 
সম্মত নজিরে নব্য অভিজ্ঞ সাজিয়া অনভিজ্ঞের স্তায় বিজ্ঞ বুদ্গণের কথা 
অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়! দিয়াছি। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না; 
অনৃষ্টচক্রনেমির আবর্তনে--মতিগতির পরিবর্তনে-_গুরুর কৃপায় ও শাস্ত্র 
মাহাজ্ম্ে এবং কার্ধ্যকারণের প্রত্যক্ষতা ফলে পূর্বের অপূর্ব সংস্কার উড়িয়া 
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গিয়াছে; সুতরাং এ এখন নি কৰিত ধন্মমতের অসার ভিত্তি ও অবলত্বন 
রা 1 জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহ করিতে পারি না। সেই জন্য বলিতেছি, 

আর্ধশাস্ব্বের জটল রহস্ত উত্তেদ করিতে না পারিলে, নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্রুটা 
ভুলিয়া তত্বজ্ঞানী খবিগণের মহদ্বাক্য অগ্রাহা করিও না। 


| ক 
এই গ্রন্থের পরে রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি যোগের উচ্চাঙ্গ ও সাধন- 
কৌশল, ব্ৰহমচ্য্য-সাধনোপায়, বিন্দুসাধন, শৃঙ্গারসাধন, কুমারীলাধন, 
পঞ্চমকারে কালীসাধন প্রভৃতি তন্তরোক্ত গুহ্সাধন এবং রূসতত্ব ও সাধ্য- 
সাধনা প্রভৃতি আধাশান্ত্রের জটিল রহস্ত আমি “জ্ঞানী গুরু” “তান্ত্রিক গুরু” 
ও “প্রেমিক গুরু” গ্রন্ধেপ্রকাশ করিয়াছি জ্ঞান, ধৰ্ম্ম ও সাধনপিপাস্থ 
্থক্কৃতিবান্‌ সাধকগণ যদি শাস্থোক্তমাধ্নূর সম্যক. তত্ব জানিবার বাসনায় 
এই দীনের ) ৰদ: পূৰ্বক জউলন্থিত হন, তবে গুরুপায় যেরূপ 
শিক্ষা আছে বং আ টন নন নং ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিয় ছি 
: ডে কটা/কারির না। 
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এক্ষণে পাঠকথণের নিকট সিক্ুক্ক অনুরোধ এই যে, জ্ঞানের উৎকর্ষ 
সাধন করিরা,* অজ্ঞানের স্থষ্থূল ববনিকার অস্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
শিক্ষা কর, দেখিবে, এই বৈচিত্র্যময় স্ৃষ্টিরাজ্যের সীমা কোথায়--তখন 
বুঝিতে পারিবে, আধ্যখধিগণের যুগযুগাস্তরের আবিষ্কৃত ও তপঃপ্রভাবে 
বিজ্ঞাত এবং লোকহিতার্থে প্রচারিত কি অমুল্য রর শাস্ত্রে সজ্জিত আছে। 
অন্ধবিশ্বাস ভাল নহে, অনুসন্ধান করিয়া--সাধন করিয়া শাস্ত্রবাক্যের 
সত্যতা উপলব্ধি কর। পিতামহ, প্রপিতামহের অবলদ্বিত সনাতন 
হিন্দুধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তদম্ুসারে সাধন-ভজন করিয়! মানবজন্ম 
সার্থক ও পরমানন্দ উপভোগ 'কর। হিন্দুধর্মের বিজয়-ছুন্দুভিবাগ্ে দিগ- 
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দিশস্তর প্ৰতিধ্বনিত কর্‌। হিন্দুধ্ম্বে বিমল, নি কিরণ বিষীরণ 
করিয়া সমগ্র দেশের.সমগ্র জাতিকে উদ্ভাসিত ওংপ্রফুল্প.কর। আমরাও 
এখন জনম-মরণ-ভয়নিবারণ সত্যসনাতন সচ্চিদানন্দ পুরুষের পদারবিন্দ- 
বন্দনাপুরঃসর ভাবুক ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । 


সাঃ শুক্লাকৃত৷ যেন শুকাশ্চ হারিতীএতাঃ | 
মরুয়াশ্চিত্রিতা যেন স দেবো মাং প্রসাদতু ॥ 
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